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সম্পাদকমণ্ডলীর সভ'পতি 0 অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 


সম্পাদকমণ্ডলী Q অজয় ঘোষ, ভ্ৰলবর মল্লিক, ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলাল সরকার, তুষার 
চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ বাগচী, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব মোশেল, CATSa সরকার, জ্যোতি 
| দত্ত, সজল সেন, পরেশ পাল. প্রণব চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চন্দ, চিত্ত মণ্ডল, শিশির মুখোপাধ্যায়, 
| সুধীর মৃধা, পরিমল ঘোষ, মুকুলেশ বিশ্বাস, নারায়ণ বসু, বীথিকা বিশ্বাস, লালনোহন বিশ্বাস ৷ 


| সহ সম্পাদক] বাণীদীপা বিশ্বাস, দীপক জানা, স্বপন বিশ্বাস, সুবোধ বিশ্বাস, বিধান মজুনদার, 





শশাঙ্ক হাজরা, তুষার বাগচী, তাপস পাল, কবিতা সাহা, সঞ্জিত দাস, মহাদেব সরকার, অনল 
বিশ্বাস, কার্তিক বিশ্বাস, প্রভাস বিশ্বাস, পলাশ পোদ্দার, অনুপ বিশ্বাস, তপন পাল ৷ 
rea সচিব O অনিমা বিশ্বাস (নগেন্দ্ৰ নিলয়, রাজার মাঠ, নদীয়া), অমল সাহা (১০৭ রাজা 
রামমোহন সরণী কল-৯): নীলিমা বিশ্বাস (৭২/২ লেনিন সরণী. তেতলা, কলকাতা-১৩), রাণী 
বাগচী (হাকিম পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ৪০১); সুনীতি বিশ্বাস (ভি-২, ক্রাস্টার-৩, পূর্বাচল, 
কলকাতা-৯১); মনীষা বিশ্বাস (৩৬এ, PAA cans, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ); বনানী 
মণ্ডল (২৫, কিশোর পল্লী. বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬): জীবন ঘোষ (শ্রাবণী, সল্ট লেক)। 
সহকারী ] দিতি বিশ্বাস, অভিষেক বিশ্বাস, অরূপ বিশ্বাস, অনীক বিশ্বাস, অরিত্র বিশ্বাস, শাস্তশ্রী 
বাগচী, নন্দিনী বিশ্বাস, নিরুপমা বিশ্বাস, মহুয়া বিশ্বাস, সুমন বাগচী, তাপস বাগ, প্রতীক মণ্ডল. 
| edafea O বরুণ রাণা, হারাণ বিশ্বাস, বিনয় রায়, সুধন ওঝা, জ্যোতি সোম, চঞ্চল বিশ্বাস, 
মহাদেব সরকার, রবিন শিকদার, সুব্রত ব্যানার্জী, আশিস চ্যাটাজী, প্রণব রায়, শ্যামল নস্কর ৷ 
| কার্ষকরী সদস্য _] কার্তিক মান্না, কুম্ভল ভক্ত, চঞ্চল চক্রবর্তী, লুৎফুল আলম, রামকৃষ্ণ ঘোষ, 
| BS কোলে, শুক্লা সরকার, শাড়ি সরকার, সন্দীপ বিশ্বাস, গৌরী হালদার, পীযুষয মিত্র, পার্থজিৎ | 
| সাহা, লিলি দন্ত, অশেষ দাস, কমল সামুই, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, রাজেশ পোদ্দার । 
শিল্পী সদস্য O অনির্বাণ দত্ত, অতনু বসু, পপি বিশ্বাস, দেবাশিস ব্যানার্জী, গোবিন্দ বিশ্বাস, 
দেবেন দেওয়ান, শ্যামল চক্রবর্তী, সমীর দেবশর্মা, কানাই বিশ্বাস, মোক্তার আলী | 


_ সম্পাদক [0 নীতীশ বিশ্বাস 
- পরিবেশক 0 এন. বি. এ 0 ক্ৰান্তিক 0 অধ্যয়ন 0 পাতিরাম rears 
একতান গবেষণা সং 





























৷ ডি-এল-২২৪/ডি, (COSA) সণ্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১ 











হয়। মাত্র দুটি সংখ্যার জনই গ্ৰাহক চাদা বছরে পঞ্চাশ টাকা | সডাক | 
সত্তর টাকা ৷ তিন বছরে দুশো টাকা। 


দম মল CTE মাল মালী দলে ভাটা দিল লা তাক নয় দানৱ 

তাই আগ্রহী লেখক ও গবেষকেরা লেখার ব্যাপারে পূৰ্বাহেই 

সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 

গ ॥ কেবলমাত্র গবেষণামূলক ও প্রবন্ধের বই সমালোচনার জন্য গ্রহণ 
করা হয়। লেখক-পরিচিতি সহ প্রতিটি বই দু'কপি জমা দিতে হয়। | 

ঘ ॥ গবেষকদের নিজস্ব পত্রিকা একতান। একতান সদস্য হোন। সদস্য 
টাদা বছরে একশো টাকা | আজীবন এক হাজার টাকা | 


৷ ক ৷৷ প্ৰবন্ধপত্ৰিকা একতান বছরে দুটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত | 


a 


a 





9 প্রাপ্তিস্থান e পাতিরাম * শ্যামল * ক্রান্তিক ৬ গল্প-গুচ্ছ Shes 
গ্রস্থালয় ৬ লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী @ শিলিগুড়িতে-বুক্‌স  আগরতলা- 
| জ্ঞান বিচিত্রা" ৬ শান্তিনিকেতন-সুবর্ণ রেখা ৯ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
চীপ স্টোর-জগদীশ বসাক ৬ রবীন্দ্র ভারতীতে “বলাকা; গু বিটি রোডে 
| প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সংঘে আশিস চ্যাটার্জী ও স্বপন বিশ্বাস) @ এন. বি. এ-বুক 
(স্টল (৬৬, এ. পি. সি রোড। শিয়ালদহ ৷) @ যাদবপুর অধ্যাপক বিমল , 
| ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস গু ত্রিপুরায় 

_একলব্য প্রকাশনী, (কল্পনা শিব) ধলেশ্বর, রোড নং ৮/৯। আগরতলা * 


সরাসরি যোগাযোগ-__ফোন ঃ ৪ ৩৫১-০৬৬৬ 














খা ও টাকা পাঠাবার ঠিকানা 
বরুন রাণা, ম্যানেজার, একতান গবেষণা পত্ৰ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পি. জি, হল। 
১নং বিদ্যাসাগর Be (দোঠাল।) কলকাতা-৭০০ ০০৯ ৷ 


তত তেও 





প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় পাঠকদের প্রতি 

জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একতানের 
পক্ষ থেকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে শ্রদ্ধেয় পাঠক, উৎসাহী সংগঠক, 
গবেষক ও লেখকদের কাছ থেকে সহযোগিতা প্রার্থনা করি । কিছু বিষয়ে আমরা | 
প্রশ্মমালাও রচনা করেছি। কেউ চিঠি লিখলে তার ঠিকানায় প্রশ্নমালা পাঠিয়ে | 
| দেওয়া হবে। উত্তরদাতাদের কোন পারিশ্রমিক বা সাম্মানিক না দেওয়া গেলেও এ 
তথ্যাদি ব্যবহার ও প্রকাশের সময় যতটা সম্ভব কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হবে। 
১] বাংলার বাইরে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যৎ ৷ 
(an পশ্চিমবঙ্গের প্রাম-সমীক্ষা আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক চিত্র)! | 
SQ পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে | 
কোথায় কিভাবে আছেন-_তার অনুসন্ধান ৷ 
৪0] বাংলার সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য €ওড়িষ্যা, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা, | 

আন্দামান) সমূহের সাংস্কৃতিক বন্ধুত্ব প্রসারের লক্ষ্যে সেই রাজ্যের জীবন | 

ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান | 
৫ 0 প্রশাসনে মাতৃভাষা । ৷ 
| ৬০ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রবীন্দ্রচর্চা ও বাংলা চর্চা কেন্দ্রের কাজকর্ম বিষয়ে | 








আত্ম পরিচয়ের অনুসন্ধান ও স্বদেশের মঙ্গলে নিবেদিত এ প্রয়াস 
আপনাদের সাহায্যে পূর্ণতা পাবে এই আশা সহ 
বিনীত নীতীশ বিশ্বাস সেম্পাদক) 


i একতান গবেষণা সংসদ 
| ডাক যোগাযোগের ঠিকানা ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পি. জি হল 
১নং বিদ্যাসাগর স্ট্রীট | কলকাতা-৭০০ ০০৯ ফোন 2 ৩৫১-০৬৬৬ 








কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, বিদেশী 
মুদ্রা উপার্জনের পথও সুগম হবে। 


পর্যটকগণ er et’ ও 








Gram : PRECIJOB | 


GARRISON 
ENGINEERING COMPANY 
PRIVATE LIMITED 


Engineers and Fabricators 





Regd Office : 


131/1.N.S. C. Bose Road 
Regent Park 
Calcutta -700 040 
Phone : 765599 


Factory: 


22, Dr. B. C. Roy Road 
P. O. Rajpur, 24 Parganas 
Phone : 477-9292/9803 . 





M/s. Steel Products Ltd. 


96, Garden Reach Road 
Calcutta 





SHAH ENGINEERING (CAL) 


8A, Josodayan Lane 
| Calcutta - 54 
Mfg. of Steel Metal Components 


Calcutta Rolling Mills 


18, Belur Road, Liluah, Howrah. 
(Re-rollers of Iron & Steel} 














ভারতের প্ৰাচীন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তথা তার বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে শীলীভূত হয়ে আছে 
| শ্ৰেণীশোষণ। ব্যতিক্রম হিসাব করলে তা হতে পারে পাঁচ শতাংশের। যা শোষণের মূল = 
আজো মুক্তি হল না। জেহানাবাদ যার সাম্প্রতিকতম নিদর্শন । এই শতকরা নব্বুহ জন দলিত 
| মানুষই সত্যিকার ভারতবর্ষ কিন্তু তারাই সর্বহারা। অর্থহারা, ভূমিহারা, ভ্ঞানহারা, মান- | 
বিদ্রোহের দলিলই দলিত সাহিত্য। 


তা কেউ না জানতে পারেন, না বুঝতে পারেন, না পছন্দ করতে পারেন, না স্বীকার _ 
| করতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি সত্য এবং দৃঢ়ভাবেই উপস্থিত। আর এ প্রভাতের সূর্যের মতো 
বা জলপ্রাবনের গতির মতো কোন প্রাকৃতিক সত্য নয়, সামাজিক সত্য । এর নায়ক মানুষ | 
সমাজ | তাই সমাজকে যারা কল্যাণের দিকে নিতে চান সেই সমাজ বিপ্লবীদেরকে এর থেকে | 
| মুখ ফিরিয়ে থাকলে চলে না। সাহিত্যিকরা তো প্রভাত পাখি। ঘুমভাঙার গান তাদের কণ্ঠে। 
| সেই ক্ষুদ্ৰ কাজে ব্রতী আমরা। এঁকতানের এ সংকলন সেই প্রচেষ্টার সামান্য FAA | 

আমরা আনন্দিত যে বর্ষীয়ান লেখক, দীর্ঘকালের সাংসদ, সাম্যবাদী চিন্তা নায়ক, প্রবাদ | 
| প্ৰতীম ail, বাঙ্গালী সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও 
বিচিত্র বিষয়ে সুগভীর প্রজ্ঞাবান লেখক বর্ষীয়ান সাহিত্যিক ড. অনিলরগ্রন বিশ্বাস-সহ বেশ 
কয়েকজন মননশীল লেখকের লেখা এ সংখ্যায় আমরা সংযুক্ত করতে পেরেছি। আমাদের = 
আশা ‘দলিত সাহিত্য’ বিষয়ে বর্তমান সংকলনটি আগের মতোই বিতর্কিত ও আদৃত হবে। 
অনেক বুদ্ধিজীবীদেরকেও এ বিষয়ে সচেতন করতে আমরা পারবো । বিশেষ করে যারা | 
| অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিমগ্ন থাকবার ফলে ভারতীয় সমাজের AS শতাংশ মানুষের যুগ 
| যুগ লাঞ্ছিত বিরাট এক সমস্যা বিষয়ে মনোনিবেশ করার সুযোগ পাননি। 


সাধারণ পাঠক, সহৃদয় সহযোদ্ধা ও শ্রদ্ধেয় প্রাজ্ঞ-পণ্ডিতদের বিষয়টি নিয়ে একটু 








| ভাববার অনুরোধ করি। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখাজীরি ভাষায় “দুনিয়ার দখল নেবে যে || 


দলিতের দল’ তাদের প্রতি যত দ্রুত চোখ ফেরানো যায় ততই মঙ্গল। সকলের মঙ্গল। 





— গণেশ মুখোপাধ্যায় ৯.০০ টাকা 


— ১৫.০০ টাকা 
— কুমার রায় ২.০০ টাকা 
— aa চক্ৰবৰ্তী ১০০.০০ টাকা 
— কুমার রায় ২০.০০ টাকা 





গের ড় — ড. হায়াৎ মাসুদ ১৮.০০ টাকা 
বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান — VU. ব্ৰহ্মমোহন ঠাকুর ৩৫.০০ টাকা 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা a ২০.০০ টাকা 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা = ৪০.০০ টাকা 
নট-নাট্যকার-নির্দেশক, বিজন ভট্টাচাৰ্য = 

সজল রায়চৌধুরী, সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা ৮০.০০ টাকা 








নাট্যাচার্য শিশির কুমার — শংকর ভট্টাচার্য ৪০.০০ টাকা 
Wr থিয়েটারের কথা — TATA ৮.০০ টাকা | 
বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান = 
(১৯০১-১৯০৯) — শংকর ভট্টাচার্য ৬০.০০ টাকা 
ংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের 
উপাদান (১৯১০-১৯১৯) — শংকর ভট্টাচার্য ৮০.০০ টাকা 
সম্পাদনা : অভিজিৎ ভট্টাচার্য 

শরত-সরোজিনী সুরেন্দ্র বিনোদিনী — ড. মহাদেব প্ৰসাদ সাহা ৪০.০০ টাকা 
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত — ড. অজিতকুমার ঘোষ ১৫.০০ টাকা 
আশার ছলনে ভুলি হেয় সংস্করণ) -__ উৎপল দত্ত ৩৫.০০ টাকা 
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস — কিরণচন্দ্র দত্ত ৮০.০০ টাকা 
বাংলার নট-নচী (৪র্থ বণ্ড) যন্ত্ৰস্থ — দেবনারায়ণ og a 
নীলদর্পন (ইংরেজি) — সম্পাদনা-সুধী প্রধান 











| 0৷ নাট্য আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্য কেন্দ্র ১/১ আচাৰ্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোভ। 
কলকাতা- ৭০০০২০ , O টেলিফোন- ২৪৮-৪২১৪ 

| 0 ইউনিভারসিটি ইন্সটিট্যুট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 

0 ন্যাশনাল বুক aval, কলকাতা-৭০০০৭৩ 

0) দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭০০০৭৩ 
{e পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকামেনি গযাগাৱ, ১১৮, হেমচন্দ্ৰ নস্কর রোড, কলকাতা-৭০০০১০) 











সাংবাদিক, লোকসংস্কৃতি-আন্দোলনের পুরধা ব্যক্তিত্ব 


একতানের উপদেশক 
সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুধী প্রধান 


$S 


দুই বাংলার প্রগতি সংস্কৃতির মিলনের সেতু, বাংলাদেশের ভাষা 
আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ সংঘঠনের অন্যতম প্রধান সংগঠক, 


একতানের উপদেশক 





সাহিত্যিক রণেশ দাশগুপ্তের 


সাতে একাতানের সদগাবন্দ শোকাহত! 
দুই মহান জীবনের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা) | 





























১৯৯৮ | 


| একতান গবেষণা পত্র দলিত সাহিত্য সংখ্যা-২য় খণ্ড 


0 হীরেব্দ্রনাথ মুখাৰ্জী ॥ ১ ৷৷ দুনিয়ার দখল নেবে দলিতের দল 
0 মহাশ্বেতা দেবী ॥ ১৪ ৷৷ দলিত শিল্পী sma 
O n ১৭ পেরিয়ার ই. ভি. রামস্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি 
0 অনিল সরকার ॥ ১৯ ৷৷ দলিত সাহিত্য একটি নব উত্থান 
0 জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ॥ ২৩ ॥ রথের রশিটি তুলে দাও হাতে 
72) ই. এম. এস নাস্বুদ্ৰিপাদ ॥ ৩০ ভারতে বিজ্ঞান সমাজ ও দর্শন 
0 অনিল বিশ্বাস ॥ ৩৬ ৷৷ বাংলার ব্রাত্য সাহিত্য 
[] সুনীল লাহিড়ী ॥ ৬৩ ৷৷ দলিত ও দলিতদের সাহিত্য 
0 তাপস চট্টোপাধ্যায় ॥ ৭৪ ॥ দলিতের কণ্ঠ $ পল রোবসন 
0 জলধর মল্লিক ॥ ৭৮ ৷৷ ত্রিপুরার দলিত সমাজের সাহিত্য 
0 বারিদবরণ চক্রবর্তী ॥ ৮২ ॥ বাংলা কথাসাহিত্যে দলিত সমাজ 
0 মনোহর বিশ্বাস ॥ ৯৭ ৷৷ নোবেল বিজয়ী টনি মরিসন 
0 তুষার চ্যাটার্জী ॥ ১০১ ৷৷ দলিত সাহিত্য বিদ্যায়তনিক প্রয়াস 
0 সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী ॥ ১০৪ ৷৷ দলিত প্রসঙ্গে আলোচনা সভা 
0 দীনেশ ডাকুয়া ॥ ১১৩ ৷৷ মেঘনাদ বধ : দলিত সাহিত্য 
0 যমুনাধর পাণ্ডে ॥ ১১৬ তাদের অবস্থান পাল্টাচ্ছে 
O নেপাল মজুমদার ॥ ১১৮ ॥ রবীন্দ্র সাহিত্যে দলিত চরিত্র 
0 মহাদেব চক্রবর্তী ॥ ১২৮ ॥ বৈদিক যুগে শূদ্ৰ ও নারীর অবস্থান 
0 উপেন কিস্কু ॥ ১৩৩ ॥ সীওতালী দলিত সাহিত্য 
0 অমর রামটেকে ॥ ১৩৬ ৷৷ মারাঠী দলিত থিয়েটার 





0 এম. এন. জাভারাইয়া ॥ ১৩৮ ॥ কানাভী দলিত 
O মনোহর বিশ্বাস ॥ ১৪৫ ৷৷ দলিত সাহিত্য এখানে-ওখানে 
0 রঞ্জিত শিকদার ॥ ১৪৭ ৷৷ দলিত সাহিত্য ও আশ্বেদকর 
0 সুলাইমান ॥ ১৪৯ ৷৷ দলিত মুসলিম চরিত্র | 
| 2গ্রহথ পরিচয় £ বিজিত কুমার দত্ত ॥ ১০৮ ৷৷ কিছু সৎ মানুষ জেগে থাকে 
সুব্রত বসু ॥ ১১০ ॥ ওপর থেকে দেখা নয় | 
0 পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার প্ৰতিবেদন 0 





সম্পাদক 0 নীতীশ বিশ্বাস 
প্ৰচ্ছদ O সমীর দেবশৰ্মা ও মোক্তার আলী 


দাস £ ত্রিশ টাকা 


এবার বই মেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ 








এন বি এ স্টলে (১২৭) ও একতানের টেবিলে (১০৭) 











ভাতরচিগকে কেবল ESAR JAZ করালো, AF 
কালো, ARTA শোখালো ACS | লইবার RAN আঞ্লিকে 
Gnas হয়া, দিবার জন্য ; দশা আঙুল PIP PIAT 
| দেওয়াও MIM, AINS যায়া না। ভারতের ware 
একত্র MUTE করিলে তবে ONIN HOSNI লইতে 


জোরাতেরে fey cite জেল Jaana Pre পাসি 


পারের, দিতেও omaa” 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





আছি সি এ 2424-96 
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১৯৭৭-১৯৯৭ ৷ এই বিশ বছরে রা 
এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে নানা মূলগত 
পরিবর্তন। সাধারণ মানুষকে পাশে নিয়ে এগিয়েছে, 


বামক্রন্ট সরকার । পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি 





হয়েছে স্বায়ত্বশাসনের বাতাবরণ শুধুমাত্র ক্ষমতার 
কৃষি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা প্রসার ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ 
ক্ষেত্রগুলিতে। পরিবহণ ও আবাসন প্রকল্পে নেওয়া হয়েছে 





চরৈবেতির মুল মন্ত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গকে আরও এগিয়ে নিয়ে 














Space. Donated by > 


RASTRIYA PARIJOJANA NIRMAN 
NIGAM LIMITED 


A Govt. of India undertaking 
(Formeriy NPCC Ltd.) 








Head Office : 
30-31, Raja House, Nehru Place, New Delhi 
JATIR SEVA TATHA TRIPURABASIR SEVAYA | 
NEOJITA PRATHAM SHRENIR RASTRIYA COMPANY 





Karmakshetra in Tripura : 
TTAADC Head Quarter Complex, 

ST Hostel/Ashram Vidyalaya, Manubarrage Project, 
Maharani Barrage Project, Khoai Barrage Project, 
Gomati Hydro Electric Project etc. 
and with service even in the remote villages of Tripura 











খেলার মাঠ 0 আগবরতলা--৭৯৯ oor 


প্রতিবাদী কবিতার মুখপত্র 





C2) লব গত 


মাতৃভাষা মুদ্রণালয় 0 কল্পনা শিব 0 





D ধলেশ্বর রোড নং ৮/৯, 0 আগরতলা 
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সম্পাদক ৪ অধ্যাপক নরেন্দু ভট্টাচাৰ্য 
সি ৩, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্প 














ছাড়পত্র ছাড়া কোন চলচ্চিত্র জনগণের মধ্যে প্রদর্শন করা 
যায় না। কোন কোন সিনেমা হাউস ও ভিডিও পালারে 
বৈধ ছাড়পত্র পাওয়া ছবির সঙ্গে উক্ত বোর্ড কর্তৃক বাতিল 
অংশ বা ভিন্ন কোন অশ্লীল ছবির অংশ-বিশেষ বেআইনী- 
ভাবে জুড়ে এখন ছাড় পত্রহীন সম্পূর্ণ অশ্লীল ছবি 
দেখানোর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রশীসন 
আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তবে সেই সঙ্গে প্রয়োজন 
জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা | এ জাতীয় অবৈধ চলচ্চিত্র 
কলকাতায় ডি. সি. ডি. ডি.. লালবাজার এবং জেলাতে 


জেলা পুলিশ সুপারি 
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Leading Manufacturers & Fabricators of :— 


1) Steel Furniture 
2) Stay Sct 

3) YTubutar Truss 
4) Electrical Box 
5) Watcr tank 

6) Grill, Gate, etc. 








Phone: O Office-4833 ða [২০5-444] 


UNITED STEEL PRODUCT 





Office : Factory: 
N. S. Road, Agartala C. R. Road, Agartala 





সৃষ্টি করেছে! এই পরিস্থিতি fay একদিনে তৈরি হয়নি ৷ প্রাকৃতিক নিয়মগওলিকে 

অগ্রাহ্য কারে মানুষ আধুনিক ভীবনেরু ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল 

দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জাবধনযাত্রার 

প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ বাবহার কারোছে- 

রত যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই ৷ ফলশ্ৰুতি হিসাবে 
ই গ্ৰাহে আমাদের অস্তিত্ত wire বিপন্ন ! 


যার মানি নার ধার —— নদীর pie স্বোতকে 
কৰ্কশ সারির নদের মতা ৰ." 


কিন্তু আমরা কি Wate এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত? 


যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লু 
হয়ে যাকে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়াবে পৃথিবী, প্ৰাণী ও উদ্ভিদজগতের 

ংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস 
হরে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমক্তুই ঘটবে আমাদের 
অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য | 


উন্নয়নমূলক কাজকম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে ৷ কিন্তু তা করতে হাবে 
প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাবথ প্রয়োগ 
এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার [ আমরা এই বিপদের মোকাবিল' করতে 
পারি। 

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই প্ৰস্তুত 
হতে হবে দষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার ডদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য! 
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অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 





‘ব্রকতান গবেষণাপত্র” যারা চালান তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঝণী। একটু আশ্চর্যও 
হয়েছি যে তারা “দলিত সাহিত্য £ একটি বিতর্ক’ আখ্যা দিয়ে সে সংখ্যাটা প্রকাশ করেন তা 
নিয়ে তুলনায় বহুলপ্রচারিত বিভিন্ন সাহিত্যপত্রে যথাযথ সাড়ার লক্ষণ অন্তত আমার চোখে 
পড়েনি | ত্রিশের দশকে প্রবাসী বিদ্যার্থীদের উদ্যোগে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রগতি লেখক সংঘ 
প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম বলে। আর ১৯৩৬ সালে ACH শহরে স্বনামধন্য মুন্সী 
প্রেমচন্দ-এর নেতৃত্বে সেই সংঘ স্থাপন ব্যাপারেও লিপ্ত ছিলাম বলে, আজও দেশ নানা দিক 
থেকে এগিয়ে গেলেও সাহিত্য শিল্প ও অনুরূপ সৃষ্ঠিকর্ম থেকে আবহমান কাল ধরে সমাজের 
নির্জিত, অত্যাচারিত ‘দলিত’ বহুলাংশের দুরাবস্থান প্রকৃতপক্ষে বাধ্য হয়ে যাকে প্রায় 
অনুপস্থিতি বলা চলে- আমাকে যন্ত্রণা দেয়। আরও যখন দেখি যে সমাজের “উচ্চ” স্তর থেকে 
আসা এবং তুলনাগতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক শিল্পীদের দিক থেকে এই ‘দলিত’ জনতার 
জাগরণ আর সর্বক্ষেত্রে মর্যাদা প্রমাণের প্রয়াস সমাদৃত না হ'য়ে, বুঝি অবহেলিত ও অজ্ঞাত 
হ’য়েই চলেছে, তখন আরও বেদনার্ত হতে হয়। মাঝে মাঝে ভাবি যে মূলগতভাবে প্রগতি 
লেখক সংঘ ও অনুরূপ AIG বুঝি অসার্থকই হয়ে রইল । এধরনের নেরাশ্য অসঙ্গত ও 
অনুচিত, কিন্তু একে স্বীকার করলেই হয়তো প্রকৃত পক্ষে শুভ কর্মপথে এগিয়ে যাবার সংকল্প 
সংগ্রহ করা যাবে, নতুন আশায় সবাই বুক বাধতে পারব। 

‘একতান’ যারা চালান তাদের নির্বনদ্ধাতিশয্যে অনেক বাধাবিম্ন সত্ত্বেও লিখতে বসেছি। 
কেমন যেন গুরুগভীর হয়ে গেল কথা গুলো-_নিজের মনের “ভার” হয়তো তার কারণ! যাই 
হোক, চেষ্টা করছি কয়েকটি কথা যথাসম্ভব গুছিয়ে বল্তে। 

যখন লিখছি তখন কেবলই মনে ঘুরছে পাচ বছর আগে (VB ডিসেম্বর ১৯৯২) অযোধ্যায় 
পাঁচশো বছর পুরোনো এক মস্ত মস্জিদ “হিন্দুত্বের' ধ্বজাধারীদের ত্রিশূল আর শাবলের 
আঘাতে ধুলিসাৎ হওয়ার ঘটনা । বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, শিবসেনা, 
বজরংদল প্রভৃতি ভীতি সঞ্চারী সংগঠন শুধু নয় উত্তর প্রদেশে এবং কেন্দ্রে সরকারী ক্ষমতায় 
সমাসীন যথাক্রমে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস দলের সক্রিয় সহায়তায় এই ঘৃণিত 
অপকর্মটি ঘটেছিল বক-ধার্মিক সেজে কেউ কেউ এটা অস্বীকার করলে তা’ হবে নিছক 
মিথ্যাচার । বহুদিন ধরে সুপরিকন্গিতভাবেই এর আয়োজন চলেছিল বি-জে-পি”র চতুর নেতারা 
মর্মাহত হবার যে অভিনয় তখন করেছিলেন সংসদে এবং অন্যত্র, তার অস্তঃসারশুন্যতা 
সহজেই ধরা পড়েছিলো | দুঃখের বিষয়, বামপন্থীরাও যেন হতচকিত হয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ 
কর্তৃক প্রস্তাবিত এই মর্মাস্তিক দুর্ঘটনার জন্য সমগ্র দেশের অনুশোচনা মূলক এক প্রস্তাব 
মুশাবিদা নিয়ে মতভেদের জন্য গহীত হতে পারে নি! আশ্চর্য হতে হয় যে অনতিপুর্বে অযোধ্যা 
অঞ্চল থেকে কম্মুনিস্ট প্রার্থী নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও বামপন্থী প্রভাব যে কতটা ‘হুন্‌কো’ তা 
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রি AI বিরাট আর প্রাচীন স্থাপতাকীর্ভির সম্মান কেউ দিল না, তাত ধ্বংস সাধন 
ব্রকালতভাবেহ দেশের বৃহত্তম সংখ্যাল মুসলমান নাগরিকদের মনে প্ৰচণ্ড আঘাত 
দিতে ‘হিন্দুত্ব -বাদীদের কুষ্ঠা না থাকা বোঝা যায় কিন্তু গোটা দেশের বিবেক যে শুধু আলোড়িত 
নয়। ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছিলে তার বাস্তব প্রমাণ গত পাঁচ বছর জুড়ে কেউ পাই নি। 
এর উল্লেখ করলাম কারণ ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখেই এক ‘প্ৰগতি’-প্ৰচারক পত্রিকার 
পক্ষ থেকে 'লেখক-পাঠক-আলাপচারিতা” (অর্থাৎ বাঙালির সদাপ্রিয় সাহিত্যিক “আড্ডা” ) 
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেলাম সুদৃশ্য ব্যয়বহুল পত্রের মাধ্যমে | ভারিখটা দেখেই আমার 
CG মন রুষ্ট হয়ে উঠল আর সময় কম হলেও চেষ্টা করলাম এ-পত্রিকার (যার সঙ্গে 
আমার সামীপ্যও প্রচুর. তাতে বহুবার লিখেছি) সংশ্লিষ্ট সজ্ছনদের কাছে অনুনয় জানাতে যে 
দয়া করে পূর্বকল্পিত “আড্ডা”-টিকেই লেখকশিল্পীদের পক্ষ থেকে বাবরী মস্জিদ ধ্বংসের 
বার্ষিকী স্মরণে এক সমাবেশে পরিণত করা যেন হয়। “কুৎসিত বীভৎসা পরে” বাঙ্গালি 
হিত্িকশিল্পীদেঃ নিয়া নি রানার রান যারা রানার চার রা ত্যাশিতভ 
আমার অনুনয় ব্যর্থ হল! ‘ হু” -এর গেরুয়া ধ্বজা যখন গর্বভরে সারা দেশজুড়ে উড়ছে 
তখন আমাদের এই সাধের পশ্চিমবঙ্গের প্রগতি-আন্দোলন এমন এক স্পর্শকাতর বিষয়েও 
নড়ে চড়ে বস্তে চাইল না! ধর্ম, ভাষা, বর্ণ জাতি, উপজাতি ইত্যাদি নানা সুবাদে যারা 
অত্যাচারের শিকার তাদের প্রতি মমতায় এবম্িধ অসস্তাব সবাইকেই নিন দার পার 
আমার বিশ্বাস। সে-বিশ্বাস বেশ একটু ধাক্কা খেল। 
সাম্প্রতিক আর এক মর্মভেদী ঘটনাও যতটা গোটা দেশকে বিচলিত করা উচিত ছিল, তাও 
দেখলাম না। বিহারে গয়া জেলায় বেশ কিছুকাল ধরে বারবার যা ঘটেছে তারই পুনরাবৃত্তি দেখা 
গেল যখন সেখানকার দোর্দন্ডপ্রতাপ জমিদারদের পুষেরাখা “রণবীর” সেনার দুর্বৃত্তেরা গরীবদের : 
ঘরদোর জ্বালিয়ে, খুনখারাবি করে, পুলিশী নিস্ক্ৰিয়তার সহায়তায় বুক ফুলিয়ে সত্তর জনকে হত্যা 
করল” ছোট শিশু আর মেয়েদের মারতে সংকোচ দেখালো না ৷ বিহার রাজ্যে কম্যুনিষ্ঠ আন্দোলন 
একেবারেই ‘ফেল্না’ নয় (১৯৬৭ সালের পর কম্্যুনিষ্ট মন্ত্রীরাও সেখানে ছিল !), আর আজকের 
দিনেও যদি কম্যুনিষ্ট ঘাটি শুধু দ্বিধা, fan নয়, বহুধা বিভক্ত না হত, তাহলে সেখানে এমন 
বীভৎস কাণ্ড বারবার ঘটে চলতে পারত না। সম্প্রতিকার এই দরিদ্র দলন নিয়ে কিছু পরিমাণে 
প্রতিবাদ উঠেছে বটে, কিন্ত তা একেবারেই যথেষ্ট নয়! হঠাৎ মনে পড়েছে যে কয়েকমাস আগে 
এই কলকাতারই উপকণ্ঠে গরীব ঘরের চার শিশু এক শুঁড়ো কয়লার west ('খেঁশ্‌ ) ঢুকেছিল 
কিছু কুচো কয়লা বেচে কটা পয়সা ঘরে আনবার আশায়। কিন্ত তারা আর বের হল না, চাপা 
ACS AAPA হয়ে ‘অমৃতের সন্তান’ এই শিশুদের প্রাণ গেল । সামান্যকিছু মন্তব্য কাগজে বেরুলেও 
কোনো সম্পাদকীয় কণ্ঠ গর্জন করে উঠল না, “নারীঘাতী শিশুঘাতী কুৎসিৎ বীভৎসা পরে ধিক্কার” 
যেভাবে রবীন্দ্রনাথ জানাতে চেয়েছিলেন, তার ধারে-কাছে অবুনাতন অতি-“নিবষ্ট’ কবিকুলের 
কেউ এলেন বলে জানি না। হয়তো বোকার মতো এ ধরনের প্রত্যাশা প্রকাশ করছি । আজকের 
বাস্তববাদী “প্রাগ্ম্যাটিক' রাজনীতির যুগে কবিরাও সেয়ানা হয়ে গিয়েছেন, তাই রবীন্দ্রনাথ-নক্ঞরুল- 
জসীমউদ্দীন কিম্বা বিষ্ণু দে-সমর সন-সুভাষ- সুকাম্তদের ধরনেও তেমন কাউকে শিল্পীর, ‘পবিত্ৰ 
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ভারতবর্ষের আদিকবি বাল্দীকির দুখ থেকে কবিতার প্রথম চরণ নি:সৃত হয়েছিল ব্যাধের 
শরবিদ্ধ মিথুনরত apie বধে বিচলিত হয়ে । প্রকৃতি, পশুপক্ষী দূরে থাক মানুষের প্রতি 
মানুষের মমতাই বেন অধুনাতন লোভ জটিল সন্তোগসৰ্বদ্ব স্বার্থসদ্ধ জীবনের চাপে বাতিল হয়ে 
পড়েছে। রাজনীতি-অর্থনীতি ইত্যাদির মতো সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও এমন অদ্ভুত এক অন্ধকার এসে 
হাজির হয়েছে। প্রাম-বাংলার ভাষায় বলতে হচ্ছে 'বল্মা তারা, দীড়াই কোথা?’ 

‘দলিত’ শব্দটি আর বিশেষ করে ‘দলিত সাহিত্য” এই শব্দবন্ধটি নিয়ে পণ্ডিতী বিতর্কে 
লাভ নেই। সবাই জানি নির্জিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, শোষিত ইত্যাদি বহু শব্দের 
মূলঅর্থ। “দলিত সাহিত্য’ কথাটি অবশ্য এখন বহুল প্রচলিত । মহারাষ্ট্রে, অন্ধপ্রদেশে, বিহার 
রাজ্যে ও অন্যত্র এনিয়ে কাজও কম হয়নি । নানা কারণে-আমার এ বিষয়ে জানাশোনা কম 
হলেও অন্তত 'একতান'-এর কল্যাণে দেখেছি যে পশ্চিম বাংলাতেও এ ব্যাপারে অনুশীলন 
নিতাস্ত নগণ্য নয়। এ কাজে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে কারণ ‘দলন’ বস্তুটি আমাদের দেশে 
এবং সমাজে আবহমান কাল থেকে প্রায় একটি -fine art (আবহমান কাল) থেকে পরিণত 
হয়েছে, যার তুলনা জগতে দুর্লভ শুধু নয়, একেবারে অপ্রাপ্য | মুনিঝষিদের দোহাই দিয়ে আর 
নিত্যকর্মপদ্ধতিকে ধর্মের শিকলে বেধে রেখে, সঙ্গে সঙ্গে শুধু বৰ্ণাশ্ৰম, জাতিভেদে 
(অস্পশ্যতা' যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে লিপ্ত) আর জন্মাস্তরবাদের মতো ধারণার জোরে 
ইতিহাসে সর্বকালের সর্বদেশের সব চেয়ে মজবুত “শ্রেণী-কর্তৃত্ব”-এর ইমারৎ এদেশের 
মনূবাদীরা পরম এতিহাসিক দক্ষতায় প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। সাধে কি দেশে জাতীয়তাবাদী 
থেকে সাম্যবাদী আন্দোলনের ভিৎ ক্রমাগত এত দুর্বল হতে থেকেছে যে তা কহতব্য' নয়! 
সাধে কি এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে John chinaman’ নাম নিয়ে বিশ্বভ্রমণ করে “G Lowes 
Dickinson’ লেখেন যে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মধ্যে তফাৎ তেমন কিছু নয়, তবে আসল 
তফাৎ হল ভারতবর্ষ আর বাকি দুনিয়ার মধ্যে। বর্ণাশ্রম-শাসিত ব্যবস্থার মতো শ্ৰেণীস্বাৰ্থ 
প্রক এবং পাকা-গীথুনির ইমারৎ আর কোথাও নেহ! 

আমেরিকায় লোহিতাঙ্গদের বিনাশ আর দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে Parra উপর 
অমানবিক অত্যাচার যারা ঘটিয়েছে তারা কিন্তু অপকর্মের সাফাই গায়নি ধর্মকথা বলে। 
আমাদের এই সনাতনপস্থী দেশে সমাজপ্রথার অপরিসীম অমানবিকতাকে ধর্মাচরণের প্রলেপ 
দিয়ে জনগ্রাহ্য করার বহুযুগব্যাপী ও সেই কারণেই অবশ্য-পালনীয় ব্যবস্থা বলে বোঝানো 
হয়েছে। 

'অন্প্রদেশে গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনী প্রচার ব্যপদেশে এক বিস্তৃত ‘হরিজন’ বস্তিতে ঘোরার 
সময় একবার যখন প্রস্তাব করি যে একটু এদের এই হতদরিদ্র ঝুপ্ডি”র অতি-সংকীর্ণ দাওয়ায় 
বসে কথা বলা আর (খানিকটা নির্বাচনী অভিনয় কায়দায়!) একটু তৃষ্ণা র জল চাইলে 
হয়তো সবাই খুশি হবে, ভোটও আমাদের পক্ষে পড়বার সম্ভাবনা বাড়বে, তখন সঙ্গী কম্যুনিষ্ট 
প্রচারকরাই আতঙ্কিত হয়ে বললেন যে অমন কাণ্ড করতে গেলে ওরাই ডল্টো বুঝে বসবে। 
সারা পা কাজল 

নাতিচ্যতির অপরাধ তাদেরই ওপর বর্তাবে! কী জটিল এই যুক্তিসূত্ৰ, কিন্তু 
জাতের 'অভিশাপ' এমনভাবেই মানুষের মনে চালান দেওয়া হয়েছে যে যারা সব চেয়ে 
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নির্যাতিত, লাঞ্চিত, অপমানিত ও মনুষ্যের অবস্থানে নিৰ্বাসিত, তালা 
কাযমনোবাকো শিকল-_ বেধে রাখানে নিয়তি বলে মেনেছে আর হয়তো ভগবানের আশীর্বাদ 
বালে অভ্যর্থনা করেছে! দেবদ্ধিজে ভক্তি রেখে, সমাক্তপতিদের সববিধ অনুশাসন অন্গানবদনে 
মেনে চলে, পরজন্মে পুরস্কার রূপে-একটু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আশা মাথায় রেখে তারা দিনগুজরানে 
অভ্যস্ত ও মোটের উপর ASS এই মূঢ়, মূক, অসহায় পরিতুষ্টি ক্ৰমশ অবশ্য হারিয়ে যাচ্ছে। 
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র” দাঁড়াবার প্রয়াস তারা আরম্ভ করেছে, আর সেজন্যই বিহারে ও 
অন্যত্ৰ দলিত নিধনযজ্ঞ বিশ্তবান্দের “রণবীর সেনার” আক্রমণে শিকার হতে হচ্ছে। সমাজের 
বিবেক আজও আমাদের দেশে উদ্ৰিক্ত হয় নি। যাদের মনে করা হয় একেবারে স্বাভাবিকভাবেই 
সংবেনশীল সেই লেখক শিল্পা-কূলেরও চেতনা এখনও যেন আচ্ছন্ন । ‘লোভ’ নামক যে 
“মৃত্যুশেল"' সমাজ দেহে গভীরভাবে লগ্ন থেকে সীমাহীন মানবযস্ত্রণা সৃষ্টি করেছে তাকে 
সমূলে উৎপাটিত করার “এতিহাসিক sae” ১৯৩০ সালে সোভিয়েট দেশে রবীন্দ্রনাথ 
দেখে তাদের আশাবাদ করে, সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দেন যে এত বৃহৎ ও দুরূহ GA 
সাধনপণে অচিস্তনীয় বাধাবিঘ্বেরও সন্মুখীন হতে হবে, সেই “নমৃত্যুশেল” আমাদের এই 
এতিহ্য-প্রণীড়িত, সনাতনপস্থী, মান্দাত্বাগন্ধী দেশে কত সংখ্যাহীন বিপত্তির সমস্যা টেনে 
আনবে কত দিন ধরে, কে জানে? “কবিরাই জগতের বিধায়ক, যদিও আজ আর তা 
সব্স্বীকৃত নয়”_ ইংরাজ কবিশেখর শেলীর এই বিখ্যাত উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কবে 
আমাদের দেশে বাস্তবায়িত হবে? কবে আমাদের মতো! দেশ থেকে অগনীত মানুষকে দলিত 
বঞ্চিত, মানবেতর-স্তরে চেপে রাখার অভিশাপ দূর হবে? এটা শুধু আমাদের মধ্যে তুলনায় 
যারা স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছি, তাদের সদিচ্ছা আর শুভবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না। এ জন্য 
প্রয়োজন ব্যাপক, গভীর, নীতিনিষ্ঠ গণসংগ্রাম, যে-সংগ্রামে “রথের রশি” টেনে নিয়ে যাবার 
শক্তি রাখে এ-নিজিত, লাঞ্ছিত মানুষেরই জাগরণ । “শোষণের কারাগার ভাঙার মূল ও মূখ্য 
জানো ও পা দম বাজনা বা মল আলী a a 
পর 
orafa -a একটি কথা 2 “খরায় গ্রাম পোড়ে বন্যায় গ্রাম ভাসে । শহরে আচ লাগে কিন্বা 
ভিজে যায়। দুইয়ে তফাৎ অনেক। আমরা শহরের লোক; দীনদয়াল, শকরউদ্দীনরা 
দুঃখ আমরা বুঝি কিন্ত প্রতিদিনের সেই দুঃখ ভোগ করি না। এই দুইয়ে ফারাক খুব বেশী ।”-- 
শিল্পীর এই উক্তি, যা গভীর মৰ্মস্পৰ্শী সমাজসত্য প্রকাশে অকরুণ, আমার মনে জনজাগরণে 
শিল্পীর ভূমিকা যে কত মহার্ঘ তা জানিয়ে দেয়। লেখকশিল্ী আন্দোলনে FSS অবসন্ন ভাব 
দেখলে তাই পীড়িত হতে হয়। পশ্চিমবাংলার সাহিত্যশিল্প ক্ষেত্রে ‘দলিত’ জনতার আজও 
অতি-শীর্ণ উপস্থিতি দেখে যন্ত্রণাবোধ হয়। এ জন্যই সম্প্রতি এক সমাবেশে কলকাতায় 
অন্ধ প্রদেশের বিপ্লবী চারণ-কবি গদ্দর হাজির থাকা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীদের ওপর 
রুষ্ট হয়েছিলাম তাকে সাদরে আমন্ত্রণ কেন করা হয় নি বুঝতে পেরে। 

নিঃস্ব নির্বিশ্ত নিপীড়িত মানুষকে aren দিয়ে জীবনের দুর্বলতাকে মেনে নিয়ে 
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সমাজপতিদের কর্তৃত্ব শিরোধার্য করে রাখার ব্যাপারে ধর্ম ও ভারুহ Lepage মানব- 
ধর্মশান্ত্র' এবং সর্বদেশে অনুরূপ প্ৰকরাণের বিপুল প্রভাব আজও প্রবল GASA পরমেশ্বর 
পরম কারুণিক, সুতরাং জীবনযাপন যতই কঠোর কর্কশ নির্মম হোক, নিয়তি -নিদিন্ট বিধানকে 
MSS হবে, আর শাস্তশিষ্ট বঞ্চিত অথ সদাবাধা মেহনতী ভবন কাটিয়ে গেলে পরজন্মে 
স্বস্তি মিলবে, হয়তো-বা ব্রান্মাণ-ক্ষত্রিয় গৃহে-কিঙ্বা রাজবংশেই জন্ম ঘটবে, ইত্যাকার চিন্তা 
O আশৈশৰ মনের গভীরে, ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিলাতে ত্রাডলের (Bradley) মতো 
দৰ্শনবেত্তা “My Station and Its -e শিরোনামার ০০% ১৯১১৫ SSE) অনুরূপ 
সহজ মানবিকতার ste পরিপন্থ : ধারণা লৌ নোলোৱা Oats z peeraa সৃষ্টি কলে 
কতকালের জন্য যে অনড় বানিয়ে রাখবে. কে জানে? এ জন্যই ব্রাত্যক্তনের পরম ‘আচাৰ্য’ 
বলে যিনি নন্দিত সেই ভীমরাও আঙ্বেদকের সত্তর বসব পূর্বে ৮৮৮৮৫ “মনুস্মৃতি- 
দাহের উৎসব” মাধ্যমে দলিত-জাগৃতির দেদীপ্যমান উদ্বোধন কারেছিলেন ৷ মনু’ চলে গেলে 
মম্বত্তরৱ’ আসে, ‘নব-সংহিতা' তখন দেখা যায়। এই Wawa (দুৰ্ভিক্ষ অৰ্থে নয়. প্ৰকৃত বিপ্লব’ 
অর্থে) ঘটবে তখনই যখন এক সঠিকতম শক্তি অর্থাৎ দলিত FQ মাথা তুলে দাড়াবে। “যার 
ভয়ে তুমি ভীত সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে/যখনি দাড়াবে তুমি/তখনই সে পলাইবে 
Sal’ খেদের বিষয় যে এদেশের সমাজবাদ-সাম্যবাদী আন্দোলন ইতিহাসের চাপেই 
শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব আর “জাত নিয়ে বজ্ভাতি''-র বিকট বাস্তবকে মিলিয়ে জাতিধর্ম বর্ণ ভাষা 
ইত্যাদি নির্বিশেষে নির্জিত জনশক্তিকে যথাযথভাবে জাগাতে পারেনি । আশ্চর্য নয়, কারণ 
এদেশের পরম্পরা জটিলতায় জর্জর এক অতি-কঠোর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে আর অতি-চতুর 
সাম্ৰাজ্যবাদী শাসন তাকে আরও কণ্টকিত করে রেখেছে। fas বিলম্বিত হলেও এই অপরিহার্য 
মানুষ, শিল্পী-সাহিত্যিক প্রভৃতি, এখনও fey অগ্রণী ভূমিকাতে নেই। 

নির্জিত, নিৰ্বিত্ত, নির্যাতিতদের “তিমির-বিদার-উদার-অভ্যদয়** নিবারণ son বিত্তবান 
সমাজপতিদের কলাকৌশলের অবশ্য অস্ত নেই। রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকি আর মহাভারত- 
কার বেদব্যাস যে অস্তত দুদিক থেকে উচ্চকুল age ছিলেন না, একথাটিকে সুকৌশলে 
আগে প্যারেলাল কুরিল নামে এক “বাম্মীকি-সম্প্রদায়ভুক্ত কবি ক্রুদ্ধ হয়ে একবার এ দেশে 
পাকিস্তানের মতো “আচ্ছুতিস্তান” গঠনের দাবি তুলেছিলেন । যাই হোক বঞ্চনাকে ভুলিয়ে 
দেবার নানাপ্রক্রিয়া আবহমানকাল থেকে চালু রয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসন যে 
শোষণকারীদের হাতে তাদের দিক থেকে প্ৰবঞ্চনা নৈতিক শঠতা, “ভাওতা-বাজ্ী, ইত্যাদি 
দুর্বৃন্তির সীমাপরিসীমা নেই। 

“হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা” মধ্যযুগের সাধুসত্তদের জীবনী প্রভৃতি অপরূপ গ্রন্থের 
রচয়িতা ক্ষিতিমোহন সেন-এর লেখা থেকে জেনেছি উপনিষদ যুগের এক কাহিনী, যার মূল 
লক্ষ্য স্পষ্টই ছিল দলিত জনতাকে WR’ করে রাখা । যজ্ঞকালে এক ঝষি তার ব্ৰাহ্মণী স্ত্রীর 


দলিত সাহিত্য CQ আ-৫ 

















শিশুটি অভিমান ভরে মায়ের কাছে কেদে পড়ে আর পিতার অনাদরের বেদনা জা 
বিচলিত হয়ে জননীও তখন সকল শ্দ্রের মাতা বসুহ্ধরাকে স্মরণ করায় প্রথিবীদেবা ZW 
আবির্ভূত হয়ে উভয়কে AA দেন আর ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে অভিমানী শিশুটিই বড়ো হয়ে 
লিখবেন “এতরেয়ব্রাক্মণ” যার সহায়তা বিনা বেদ-উপনিষদের অর্থপ্রহণ কারও পক্ষে সম্ভব 
হবে না! ইতরা-র গৰ্ভজাত বলেই 'এতরেয়’ শব্দটি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে: এ ধরনের কাহিনী 
‘শূদ্ৰ’ মানসিকতাকে প্ৰবোধ দিতে পেরেছে কিনা জানি না, কিন্তু কত গভীর. কৌশলী 
টা: লালে । আম EOE লোপা কা রানি 
অবিচার ও জীবনযস্ত্রণা তো আমাদের ভারতবর্ষের শূদ্ৰ জনতা ও জাতি বহিৰ্ভূত ‘পঞ্চম’ 
ভোগ করতে হয়েছে আর ব্রাত্যদের "তো কথাই নেই। 

“মনুবাদী” অনুশাসনের দড়িতে বাঁধা জীবনকে সহনীয় করার জন্য কতই না কৌশল বহুকাল 
ধরে ব্যবহৃত হয়েছে। এ দেশে সনাতনী ব্যবস্থায় মানুষে মানুষকে কত সংখ্যাহীন তারতম্য আর 
তজ্জনিত অন্যায় অনাচার ও অত্যাচার । তবু এখানেই শোনানো হয় “বসুধৈব কুটুম্বকম্”-__ 
জগৎ জুড়ে সবাই আমরা পরস্পরের আত্মীয় । আমাদের সমাজ জীবনে এত ভেদাভেদ এত 
শোষণ, অথচ GAT মধুর সংস্কৃত প্রবচন যে একজন ভারতীয়ের পরিচিতি হল যে তার “মাতা 
“জীব আর aaa মধ্যে তফাত নেই” কিম্বা “weak” (তুমি হলাম আমি)। কত মধুর ও 
মনোহারী এমন সব বাক্য, খ্ৰীষ্টধৰ্মে কেন, সকল ধর্মেই রয়েছে ‘Love thy neighbour as 
thyself’ ধরনের Foret) সেদিন নজরে পড়ল অতি সজ্জন এক বিদ্বানের ঘোষণা-_যে 
সংস্কৃত সাহিত্যভাগ্ডার থেকে নয়টি শব্দ তাকে মুগ্ধ করে রেখেছে: “তেন Brea Salen”, 
নেই, অতি সুমিষ্ট ও সুদুদ্দেশ্যজাত এ সব কথায় মন মজে যাওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু ইতিহাস 
জুড়ে বাস্তব সাক্ষ্য ছড়িয়ে রয়েছে যে- (আদর্শ যেন থেকে গিয়েছে স্বপ্নের রাজ্যে ।) সর্বদেশের 
দুর্গত যারা, নির্বিত্ত যারা, “গুণরাশিনাশী দারিদ্রের” শিকার যারা, দলিত-লাঞ্কিত-নির্জিতি 
যারা, তাদেরই নিজের পায়ে দাড়িয়ে লড়তে হয়েছে এবং হবে, সামান্যতম মানব-অধিকার 
অনিচ্ছুক সমাজপতিদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার EA | এই লড়ায়ের শেষ নেই আশ্বেদকর 
এর মতো মহৎ দিকদর্শকের বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন-প্রস্তাবের মধ্যে কিংবা অনুরূপ কোন 
কার্যক্রমে | সমাজ পরিবর্তনের সামগ্ৰিক যে সংগ্রাম, তারই মধ্যে গভীরভাবে লিপ্ত হয়ে থেকে 
দেশে দেশে যারা দলিত, যারা শোষণের শিকার বাদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করছে সমাজ 
জীবন আর সভ্যতা আর সর্ববিধ কর্ম অথচ যারা fs হচ্ছে, ক্রি হচ্ছে, রবিকরোজ্জল 
জীবনযাপনে বঞ্চিত হচ্ছে পুরুষানুক্রমে, তাদের জাগরণ, তাদের অভ্যুত্থান, তাদের প্রয়াসই 
শ্িলিসাহিত্যের ate হয় তো শিল্পীসাহিত্যিকরা এ প্রয়াস থেকে দূরে থাকেন কি করে? 

একটি কথা না বলে পারছি না। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দলিতদের সংগ্রামে যাদের 





























অনুপ্রেরণা ও কর্মব্যাপূতি নন্দিত see WSR মহাত্মা PA. = প্রাদেশো কুমারণ 
আসন, কেরালায় শ্রী নারায়ণ শুক প্ৰভৃতি একজনকে বিশেষভাবে স্মরণ করা 
কতব্য নানে করি । ইতি wea আটি লন « tvoe লালে খাত, ঈ-ভি-লামস্বানা নায়কার, 
যিনি গান্ধীজীর স্বাধীনতাসংগ্ৰামে ছিলেন। তবে ‘aria অতাচারের frame দক্ষিণা 
আন্দোলনের তেজস্সী নেতা An অবিস্মরণীয় । হিন্দুর তেত্ৰিশকোটি দেবদেবা পূজার বিপক্ষে 
বিরাট অন্দোলন সংগঠন শুধু নয়. নিরীশ্বরবাদেরও নিভীক প্রবক্তা তিনি ছিলেন। সংগোপনে, 
প্রায় সুডঙ্গপথে ১৯২৯-৩০ সাল নাগাদ সময়ে C য়েছিলেন | শ্বভূমিতে Jus- 
tice’ (“সুবিচার) আন্দোলন সৃষ্টি করেন (যার উত্তরসূরী হলেন দ্ৰাবিড় ara কাগজম-_ডি, 
এম, কে-_র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রায় একচ্ছত্র নায়ক আন্না দুরাই)। আনার অকালমৃত্যুর পর 
আন্দোলন বিকৃত পথভ্রষ্ট, ক্ষমতাসন্ধালী কতকগ্ডালো দলে পরিণত হয়েছে বলেই দক্ষিণ ভারতে 
যে ব্যাপক জনজা গতির লক্ষণ দেখা গিয়েছিলো তা আর নেই ৷ এই EV R- Mar আমাদের 
অনুসন্ধিৎসা যথাযথভাবে Che হলে IAA | 

এটা তো বাস্তব যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু নয় প্রায় সবাই জাতিবর্ণ হিসাবে যারা দলিত, 
শ্রেণীহিসাবে আবার তারাই শোষিত। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা থেকে যুক্ত রয়েছি 
বলে ভাব, প্রগতি সাহিত্য (কিম্বা আজকের ফ্যাশন অনুযায়ী গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীদের 
কাঙ্খিত সাহিত্য) আর “দলিত সহিত্য' তৎসংলগ্ন আন্দোলনকে আলাদা করে দেখা বা রাখা 
কেন? দুয়েরই তো অঙ্গাঙগী সম্পর্ক। নিছক সাংগঠনিক তাগিদে স্বতন্ত্র সংগঠন যে হতে পারে 
না তা নয়, কিন্তু তাদের মৌলিক সাযুজ্য, এঁক্য, সংহতি একত্র অগ্রগতির বাধ্যবাধকতা নিয়ে 
তো সন্দেহ থাকার কথা নয়! এজন্যই আনার প্রত্যাশা যে বিভিন্ন তথচ ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ত ধারাকে 
যথাসম্ভব মিলনের সুত্রে বেধে রাখার, কাজে সবাই নামবেন। খুঁটিনাটি খবর আমি এখন 
রাখতে পারি ati কিন্তু বাংলায় ‘দলিত’ সাহিত্য মহারাষ্ট্র বা বিহারের মতো বিস্তার না 
পেলেও যাকে ‘দলিত’ রচনা বলে বর্ণিত হতে দেখেছি তেমন কাজ তো নেহা কম হয়নি 
সহজ স্বাভাবিক মিষ্ঠতা ও বাস্তবনিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করেছিলো বলে স্মরণ Safa ‘একতান’- 
গোষ্ঠীর সহায়তায় আরও উপকৃত হব ভরসা করি। কিন্ত ইতিমধ্যে বলি- এবং আমার স্বভাব 
অনুযায়ী জোর গলাতেই বলি প্ৰগতি সাহিত্য ও দলিত সাহিত্যকে যেন ভিন্ন কোটিতে ও 
ফেলে সাহিত্য ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের নবজীবন সৃষ্টির প্রষত্ব যেন বাধা না পেতে থাকে। 
এদিকে অগ্রজ এবং সবদিক থেকেই অধিকতর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রগতি লেখক সংঘ (যদি থাকে) 
আর গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী সংঘের মতো সংস্থারই দায়িত্ব হ’ল বেশি৷ 

এই প্ৰসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে একটা কথা না বলে পারি না। মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায় 
(অন্যান্য নাম করছি না ভুলভ্রাত্তি ঘটার আশঙ্কায়!) প্রভৃতি যে পথে চলেছেন, সে পথের 
পথিক বাড়ছে না কেন? বর্তমানে বাংলা কথাসাহিতোর দুর্দিনে বিমলকর, রমাপদ চৌধুরী, 
সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ প্রভৃতির মতো প্রতিভাকে এই “প্রগতি-দলিত' সাহিতা প্রয়াসে পাবার 
আশা কি আমারই ব্যক্তিগত বাতুলতা£ আমাদের মতো দুর্গতি অথচ কি এক অজ্জানা শক্তিতে 
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আজও অপরাসত্ত দেশে 'মালুষের অবস্থানকে '' (“The human condition’) RATAN 
সংগ্রামে শিল্পীদের অন্ত্রগ্রহণ কি একটা “নিশার স্বপন" গোছের ব্যাপার £ জবাবের চেষ্টা না হয় 
না-ই করলাম। 

কষ্ট হয় কতকগুলো ‘কাণ্ড’ দেখে, যা কিছুতেই আমি মানতে পারি না। বামপন্থীদের বলে 
পশ্চিম বাংলার সঙ্গত গর্ব, মনে হয় মাঝে মাঝে ব্যর্থ অহংকারেই পৰ্যবসিত হচ্ছে। বিরাট প্ৰশ্ন 
কিছু তুলছি না, বলছি ছোট ছোট কয়েকটি নালিশের কথা । ‘বাংলা আকাদেমি' আমাদের গর্বের 
বস্তু কিন্তু তারই উদ্যোগে (১২-১৪-মে, ১৯৯৭) যখন রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তখন 
আমন্ত্রণ পত্রে দেখলাম আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আটজনের নাম। একটি মুসলমান নাম 
সেখানে নেই, আর পদবী মিলিয়ে বুঝলাম যে প্রায় কেন, বোধ হয় নিশ্চিতভাবে সকলেই, 
উচ্চবর্ণের হিন্দু বংশজাত ৷ কার্ডটি তুলে রেখেছি, তেবে আমার ‘archives: নেই, ফেলে না 
দিয়ে উপায় থাকবে না!) কিছুদিন আগে এক বিশিষ্ট কবির যন্ঠবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সন্বর্ধনায় 
আহুত হয়েছিলাম; নাম ছিল বোধহয় ত্রিশজন কবি-আহায়কের, কিন্তু সেখানে একটিও 
‘মুসলিম’ কিম্বা ‘দলিত’ নাম দেখিনি (এমনকি গোল্লাম কুদ্দুসও ছিলেন না)। এ হেন মতিভ্রম 
কেমন ক'রে হয় যদি না এটা ভাবি যে বাংলাদেশে মুসলমান-হিন্দু সবাই মিলে অ-মরি 
বাংলাভাষার পূজারী, অথচ আমাদের এখানে কার্যত (আবার বলি, কার্যত, তত্তগতভাবে নয়) 
“হিন্দুত্ব'রাজ্যেই আমাদের নিবাস! এ-হেন ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্তে পূরোপুরি এসে গিয়েছি বলতে চাই 
না। তবে এসব ব্যাপারে প্রগতি শিবিরেই অনেককে উদাসীন ও অমনোযোগী দেখে দুশ্চিত্তা 
আসে। আমাদের দেশে জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা ইত্যাদি কারণে অল্মাধিক “দলিত” জনতাকে যে 
উপেক্ষিত হতে হয়েছে, আজও হচ্ছে, তা মান্তেই হবে। 
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ইন্দিরা গান্ধীর অনেক দোষ সত্বেও একটা গুণ ছিলো যে স্বদেশের মর্যাদা তুলে ধরে 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্পষ্ট সাহসী কথা বলার Ans মনে আছে পরিবেশ সংক্রান্ত এক 
বিশ্বসম্মেলনে ভারতকে কটাক্ষ ক'রে কিছু মন্তব্যের জবাবে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দিরা বলেছিলেন যে 
কেউ যেন ভুলে না যায় যে ‘দাবিদ্ৰ্য’ হল সব চেয়ে নোংরা দূষণ ' (“Poverty is the worst 
pollution) এই দারিদ্র্যের জ্বালায় সবচেয়ে ভুক্তভোগী হল গরিব, যে গরীবানার সব চেয়ে 
নিষ্ঠুর শিকার হল যারা “দলিত” যারা স্বার্থলালিত শোষণভিত্তিক সমাজের য্পকাষ্ঠে সর্বদা 
‘বলি’ হয়ে জীবনযাপনে বাধ্য। 

আমাদের মতো ভাগ্য-হত দেশে ‘দলিত’ যারা তাদের দুর্ভোগ আজও দূর হতে অনেক 
দেরি, স্বাধীন ভারতের পক্ষে এ-লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই। শ্রেণীসমাজ ব্যবস্থার এই অভিশাপ 
অবশ্য ALA | আমাদের তুলনায় ইংরেজরা কত বেশী অগ্রসর, অথচ সেখানেই ত্রিশের দশকে 
সাহিত্য ক্ষেত্রে গরীবদের একেবারে পিছিয়ে থাকা নিয়ে কথা শোনা যেত, আজও এঁ সমুন্নত 
দেশে দারিদ্রের পূৰ্ণ নিরাকরণ ঘটে নি। যাই হোক, মনে আসছে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত 
ইংরেজি প্রবন্ধে উল্লেখ রোছলাম ‘Q' নামে খ্যাত Sir Orthur Quiller-Couch এর (যিনি 
Oxford Book of English Verse প্ৰভৃতি গ্রচ্থের সংকলন করেছিলেন) কথাঃ “আমাদের 
দেশে আজকের দিনে দরিদ্র কবির পক্ষে সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জনের সম্ভাবনা নেই (“Nor 
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a dog's chance” welt enon eee ee গণতন্ত্র নিয়ে আমরা বাক্‌বিস্তার 
করি, কিন্ত আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীসের আথেন্স্-এ ক্রীতদাসপুত্রের যতটুকু সুযোগ 
সম্ভব ছিল (মহৎ শিল্প সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যদিয়ে তাদের প্রতিভা বিকাশ করার,) 
তার চেয়ে বেশি কিছু ইংল্যণ্ডে দরিদ্র ঘরের সম্তান আশাই করতে পারে না।” এ কথার সমর্থনে 
১০" একটি তালিকা দিয়ে বলেন যে দেশে গত একশো বছরে মহৎ লেখক হলেন কোল্রিজ, 
বায়রন, ওয়ার্ডস্ওয়র্থ, শেলী, ল্যান্ডর, BoA, টেনিসন, আৰ্নল্ড্‌, মরিস্‌, রসেটি, সুইন্বর্ণ__ 
যারা সবাই সম্পন্ন পরিবারভূক্ত ছিলেন, একমাত্র কীট্‌স্‌ বাদে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক RD. 
Charques-“19 লেখা ** ‘Contemporary Literature and Social Revolution” (Secker. 
London 1934) বইটিতে এই উদ্বৃতিটি দেখতে পারেন। 

আমাদের দুর্দশা যে আরও কত গভীর তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্রেণীসভ্যতার Bours অবস্থিত 
দেশেরই হাল দেখে । এমন চিন্তা যেন আমাদের অধঃপতনকে লুকোবার চেষ্টায় ব্যবহার না 
করি। সবাই মিলে এদেশের সবাই যে অপরাধ বহুযুগ ধরে করে এসেছি__“এ আমার, এ 
তোমার পাপ (আর ভুললে চলবে না যে “অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে” তার 
সবাইকে ধিকৃত হতে হবে)__যে পাপকর্মে আমাদের ইতিহাস কলুষকলক্ষে ভরা, তার 
প্ৰায়শ্চিত্তই তো করতে হচ্ছে আর হবে। দুঃখ কেবল এই যে প্রগতি ‘শিবির’ বলতে যাকে 
বোঝায় তেমন শিবির প্রকৃতপক্ষে আমরা গড়তে পারিনি, আর যারা নিজেদের প্রগতিপস্থী বলি 
তাদের ব্যর্থতার বোঝা মর্মস্তাদ হয়েই রয়েছে। তবু আশা ভঙ্গের কল্পনাই করতে পারি না 
টা রা 
রা আতি আৱ ত! ততম ইলা ন সমা 
দলিত বর্গের সহমর্মিতা ও সহযোগিতায় সমৃদ্ধ হোক-_কবি জ্যেতিরিন্দ্র মৈত্ৰ-এর ভাষায় 
“সমিতির সাম্যে ও এক্যে' জনতার মুখরিত সধ্যে'-দিগস্তে উদ্ভাসিত CNF | 

১৯২৬ সালে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় সৰ্বপল্লী NIPE “The Hindu View of Life 
বক্তৃতামালায় বৰ্ণাশ্ৰম সমাজ বিষয়ে বলেছিলেন ৪ «when the wick is ablaze at the top. 
the whole lamp is said to be burning” Ç ‘ওপর দিয়ে শল্তে যখন জ্বলতে থাকে, তখন 
বলা যায় গোটা প্রদীপটা eee’): জানি না, রবীন্দ্রনাথের মনে এ-ধরনের অসাম্যভিক্তিক 
সংস্কৃতির যে গুণগান আমাদের বিদ্বান্রা করছিলেন তৎকালীন পরাধীনতার যন্ত্রণার চাপে, তা 
ঘুরছিল কি না। কিন্তু ee E E oleh dette Hl MEE a 
থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, জনা বাহন তাদের মানুষ হবার সময় নেই, সম্পদের উচ্ছিষ্ট 
আছ আনা মাৰ আঁত বক ৰ পৰৰ. ন 
মরে, উপোষে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাটা খেয়ে মরে--জীবন যাত্রার জন্য যত কিছু 
সুযোগসুবিধে সবকিছু থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিল্সুজ, মাথায় প্ৰদীপ নিয়ে 
দিনা বা” উদ পান নানা তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে... 


দলিত সাহিত্য 0 আ-৯ 





মো নানে না me ae ও থেকে উচ্চারিত হয়েছে শ্রেণীসমাজের FA 
নম বকতার প্রতি এই অবিস্মরণীয় ধিক্কার তা যেন আমরা সবাই আজ ভুলে যাচ্ছি। ১৯৩০ 
সালে সোভিয়েট বিপ্লব দোষে গুশে যে কীৰ্তি জগৎকে দেখিয়েছিল তা থেকে "আশার আলো" 
দেখতে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর মৃত্যুর প্রায় পূর্বমুহূর্তেও সেই বিপ্লবের জয় কামনা তিনি 
করেছিলেন | দুনিয়া আজ অনেক বদ্লেছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বিপ্লবের দিন শেষ হয়েছে, 
কিন্ত দলিতের অভ্যুদয় বিনা মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নেই। তাই সবাই মিলে চাইব 
রবীন্দ্রনাথেরই “নবজাতক” (১৯৪০) থেকে “প্রায়শ্চিত্ত” কবিতার অন্বিষ্ট’” £ 











বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ-প্রাজ্ঞ অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ প্রবন্ধে যে বক্তব্য 
রেখেছেন তা তার সাময়িক কোন বক্তব্য মাত্র নয়। ভারতের সংগঠিত প্রগতি সংস্কৃতি 
আন্দোলনের পথিকৃৎ, তার এ প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা-সংজাত 
আস্তরিক উচ্চারণ। বিশেষ করে তাঁর উদ্দিষ্ট বাংলার প্রগতিশীল লেখক শিল্পীবৃন্দ। যার মূল 

OCP তার আত্মজ বা অনুজ-প্রতীম। তাই গভীর মমতা আর তীব্র আত্মসমালোচনা এ 
প্রবন্ধের ধ্ৰুব পদ। যদিও প্রায় এক দশক ধরে এ সব বক্তব্য তিনি নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে 
বলেছেন তবুও গত ১৯৯৭-এর ২২শে মে আয়োজিত “পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী ' 
সংঘের” রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে যে ভাষণ তিনি দেন এ প্রবন্ধে সেই বক্তব্যই 
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ংকলনের সম্পাদক তার কয়েকটি সভায় উপস্থিত থেকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে 
যে বক্তব্য শুনেছেন এবং তার যে নোট তিনি নিয়েছেন_তা থেকে আমরা এই প্রবন্ধের 
প্রাসঙ্গিক বা পরিপুরক বক্তব্য হবে মনে করে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। যদি কোন 
মনি গার আ a মা ৰমা নামা SENOS See মাম মালে রা জলির? 

১৯৯৪-এর চনি জুলাই কলকাতার ঘৌলালীতে অবহিত ser বুবকেজেন প্রেক্ষাগৃহে 
‘পথ সংকেত" পত্রিকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির সদস্য বিশিষ্ট জননেতা বিমান বসু, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সংস্কৃতি AH লাকাতে 
বিশ্বাস, প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক aes সুবীপ্রধান প্রমূখ ॥ এই সভায় ভারতের ATM 
শোষিত ও নিসীড়িত মানুষের মুক্তি প্রসঙ্গে তার এ্ৰশ্ৰ্যমণ্ডিত ভাষণের মধ্যেই উপস্থিত 
নেতৃত্বের প্ৰতি সম্বোধন করে তিনি বলেন, বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় 
আছে তবুও সরকারের বিভিন্ন স্তরের কমিটিগুলিতে তফসিলী জাতি উপজাতি ও সংখ্যালঘু 
মানুষের প্রতিনিধিত্ব প্রায় নেই। সংস্কৃতি মন্ত্রীকে তিনি বলেন যে তার বিভাগের অধীনে যে 
ংলা আকাদেমি, নাট্য আকাদেমি সহ বিভিন্ন হল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে উপদেষ্ঠা বা পরিচালন 
সমিতি আছে তাতে কেন তফসিলী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যোগ্য প্রতিনিধিত্ব নেই? 

১৯৯৭ সালের ১২ই মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে আয়োজিত হয় 
কলকাতা নাগরিক সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি অধ্যাপক এ. এস. মাসুদের প্রথম 
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ প্রসঙ্গে স্মারক বক্তৃতা । বক্তৃতা করেন G. অতীশ 
দাশগুপ্ত সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্য, 
জননেতা অলোক মজুমদার, চিত্র পরিচালক সরোজ দে সহ কলকাতার ব্যাপক অংশের 
শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট নাগরিকদের এই মহতি সমাবেশে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় অন্যান্য বক্তব্যের 
সঙ্গে গণ আন্দোলনে ও প্রশাসনে সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া মানুষের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান 
জানান ৷ গণতান্ত্ৰিক অধিকার সহজভাবে প্রসারিত না হলে সংহতি যে গড়ে উঠতে পারে না 
একথা তিনি জোরের সঙ্গে বলেন। 

৫ই মার্চ ১৯৯৭ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের ২৫বছর পূর্তি উৎসব ও রাজ্য 
সম্মেলনের প্রস্তুতিতে সভী হয় পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি সভা ঘরে। সভায় সংঘের প্ৰতিটি 
জেলার নেতৃত্ব বেমন উপস্থিত ছিলেন তেমনি উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী- 
সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও কলাকুশলীরা ৷ মঞ্চে অন্যান্যদের সঙ্গে তখন GTS ভারতীয় গণনাট্য 
সংঘের রাজ্য সভাপতি আশু সেন, সাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্ত, কবি কৃষ্ণ ধর ও অধ্যাপক 
হীরেন মুখাজী প্রমুখ । প্রধান বক্তা রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি ও স্বরাষ্ট্র পুলিশ) মন্ত্ৰী শ্রাবুদ্ধদেব 
Brent | | 

সভায় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে প্ৰস্তুতি কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। তারপর 
তিনি দীর্ঘ আবেগ-নন্দিত সম্ভাষণে বলেন বহু কথা | তার মধ্যে ছিল কাদের জন্য কাদের জীবন 
নিয়ে সাহিত্য রচনা করবে প্রগতিশীলরা-__এ প্রসঙ্গটিও। তিনি দ্ব্যৰ্থ্যহীন ভাবায় বলেন দশ 
শতাংশ মানুষের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি অবাস্তর+ অস্তসার শৃন্য-পৌনপুনিকতা। এই খাড়া বড়ি 
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থোড় থোড় বড়ি খাডার বৃত্তে কতদিন আবর্তিত হবে, এমনকি প্ৰগতিশীলেরাও ৷ ভারতের 
নিষ্পেষিত ও সামাজিকভাবে দলিত মানুষের পাশে দাড়ানো দায় ছিলো গণতান্ত্রিক তথা প্রগতি 
পন্থীদের। কিন্তু আমরা কি. সে দায়িত্ব পালন করতে পারছি£__অযথা আত্মতৃপ্তির ভ্রান্তিতে 
আচ্ছন্ন আমরা--গভীর আত্মসমালোচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে উচ্চারণ করেন আপন 
বক্তব্যের অনুসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ মহান বাক্তি-_তাই তার আত্মসমালোচনা-র মতো আমরা 
বলতে পারি না। কিন্ত সত্য যতই দৃঢ়, হোক নির্মম হোক তা স্বীকার করতেই হবে। 

এ সময় তিনি মহারাষ্ট্রের দলিত সাহিত্য ধারার কথা বলেন। বাংলার প্রগতিশীলরা এসব 
খোঁজ যে জানেন না-_ খোজ যে রাখেন না__এ তাদের ভয়ঙ্কর দুর্বলতা, ক্রটি। ভারতের আশি 
শতাংশ দলিত মানুষের পাশে দাড়ানোর আহান তিনি প্রগতিশীল শিল্পী সাহিতিকদের প্রতি 
জানান | 

এ প্রসঙ্গে তিনি শিল্পী সাহিত্যিকদের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালনের কথা স্মরণ 

(এ সভায় সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেক ভট্টাচার্য দূরদর্শন তথা টিভির অজস্ৰ চ্যানেল যে তৃতীয় 
বিশ্বের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের পক্ষে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছেন তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তার 
বিরুদ্ধে শিল্পীদের সজাগ হবার আহান জানান 1) 

২২.৫.৯৭ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ | কলকাতার 
নন্দন-রবীন্দ্রসদন-বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণ । উদ্বোধক কবি অরুণ মিত্র। প্রধান অতিথি 
সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী! মঞ্চে উপস্থিত সভাপতি অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস, সাধারণ সম্পাদক 
নেপাল মজুমদার ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | সভা মঞ্চের এপাশে ওপাশে সমবেত বাংলার 
শ্রেষ্ঠ সব শিল্পী সাহিত্যিক ও কলাকুশলীবুন্দ। ভারতের সংগঠিত শিল্পী সংগঠন সমূহের মধ্যে 
সৰ্ব্ববৃহৎ এই সংঘ তাই তার সম্মেলনে ব্যাপক মানুষের বর্ণাঢ্য উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়। 

এই সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যেন এসেছিলেন শানিত 
তরবারি হস্তে ৷ ক্ষুরধার তার ভাবা, নানা তরঙ্গে আন্দোলিত, আবেগ-স্পন্দিত তার কণ্ঠ । তিনি 
তার ভাষণে যা বলেছিলেন তার বহুলাংশেই এ নিবন্ধে সংযুক্ত । আর যে দু-একটি প্রসঙ্গ ছিল 
তা থেকে দু'একটি এখানে তুলে দিচ্ছি। 

সভায় কবি অরুণ মিত্রের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন ১৯৩৪ সালে তার লাল ইস্তেহার 
আমরা পেয়েছিলাম। আজ তিনি নিবিষ্ট ভাবনার কবিতা লেখেন। তার কাছে যুগের দাবি-_ 
আমাদের দাবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে কবিতায় ও “হাকদরি হাঁক’ দেওয়া 
প্ৰয়োজন ভেরি এতো SHAS বাজাতে হবে যেন তাতে শোষণের অর্গল ভেঙ্গে পড়ে। 

তিনি শিল্পীদের আরো উদার হবার আহ্বান জানান। দুঃখ করেন সদ্য প্রয়াত শিল্পী-গৌরব 
দলিত শিল্পী গদ্দর। কয়েক দিন আগে তাকে হত্যার চেষ্টা হয়। শেষ পর্যস্ত বেঁচে যান এ 
গণশিল্পী। তার আগমনকে আরো আর্তরিকভাবে কেন গ্রহণ করা হচ্ছে না- এ ক্ষোভও তিনি 
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গোপন করেননি তার ভাষণে । এমনকি বিহারের সাংবাদিক চন্দ্রশেখরের হত্যার প্রতিবাদ 
আমরা দিল্লীতে দেখলাম কিন্তু কলকাতা কেন আন্দোলিত হ'ল না? এ প্রশ্ন এ দুঃখ এ 
অভিমান-__অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের | 

এদিনের সভায় তিনি দক্ষিণ ভারতের এমনকি হিন্দী বলয়েও যে দলিত সাহিত্যের প্রবাহ 
এসেছে-__তার বিষয়ে বাংলা তথা কলকতার উৎ্সাহহীনতার সমালোচনা করেন ৷ এখানে তিনি 
নাম না করে একটি পত্রিকার (ব্রকতানের) সপ্রশংস উল্লেখ করেন তাদের দলিত সাহিত্য 
বিতর্ক সংখ্যার জন্য। তার ভাষণ শেষ হয় ত্রিশ এর দশকে প্রগতি লেখকশিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠার 
সময়ের কথা উচ্চারণ করে এবং বর্তমান সময়ে আত্মসমালোচনার পথে বিজয়ের স্বপ্রময় 
জয়যাত্রার আহান জানিয়ে । 

(এরপর ভাষণ দেন ড. ক্ষুদিরাম । দাস তিনি আহান জানান অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের 
পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য 1) 

কেবল সভাপতিই অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে প্লাবিত হয়ে যান- তাই নয়; গোটা 
প্রাঙ্গণে তখন যেন সকলেই নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছেন। এই আলোচনার প্রবাহ পরবর্তী 
(২৩-২৫ মে--- দিনগুলির) সম্মেলন মঞ্চেও বারবার অনুরণিত হয়। 

ওদিনের এক মুগ্ধ শ্রোতা অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে একটি পত্রে যে অভিবাদন ও অভিনন্দন 
জানান__আমরা তা অংশ বিশেষ এখানে তুলে দিতে চাই পাঠকদের কাছে পরিবেশটুকু 
বোধগম্য হতে সাহায্য হবে__এই আশায়__। চিঠির অংশ-_ 

‘আপনার সম্ভাষণ বিংশ শতাব্দীর গভীর থেকে উচ্চারিত একবিংশ শতাব্দীর সূচনা সঙ্গীত 
(prelude)! আমি ভাবতেই পারিনি বর্তমান সময়ে দাড়িয়ে কোন বুদ্ধিজীবী এত প্রখর ও 
নির্মম সত্য এত আস্তরিক ও আবেগ স্পন্দিত ভাষায় বলতে পারেন। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা 
কত নিবিড়, গভীর, সুদৃঢ় হলে এমন অতলাস্ত উচ্চারণ ধ্বনিত হতে পারে তা আমি ভাবতেও 
পারি না!... আত্মসমালোচনা কত অকৃত্রিম হলে, আত্মজদের প্রতি কত অধিকার ও ভালোবাসা 
৮০৭১৬৪২০৯৬৪ ean eee 

ভারতের সংগঠিত সংস্কৃতি আন্দোলনের একদিন যেমন আপনি সূচনার ক্ষেত্রেও একবড 
ভূমিকা পালন করেছিলেন-_তেমনি এই নবশতাব্দীর সুচনা লগ্নে আর এক মহান সূচনার 
অশ্লিমস্্র আপনার কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল। এর মহান শিক্ষা ব্যতীত আগামী দিনের সংস্কৃতি 
আন্দোলন সফল হতে পারবে না। 

শতাব্দীর এক শ্রেষ্ঠ জীবিত-প্রজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করুন আমার প্রাণের শ্রদ্ধা আর শতাব্দী 
ব্যাপ্ত সংগ্ৰামী অভিনন্দন ।” < 
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মহাশ্বেতা দেবী 


গদ্দর বলেছেন, “dia কোনও গণতান্ত্রিক দেশে সংস্কৃতি শিল্পীদের ওপর চোরা আঘাত 
এমন করে আসেনি । যেমন এসেছিল ৬-৪-৯৭ তার ওপরে রাশিয়া ও চীনে গোর্কি ও লু- 
শুন, ব্রিটিশ ভারতে গান্ধীর কথা বলেছেন তিনি । তার জিজ্ঞাসা, “মানুষের মধ্যে ঘুরে ঘুরে 
গণতান্ত্রিক ভপায়েই তিনি নেচেগেয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তবে এই আক্রমণ. কেন?’ একটি একটি 
করে ক্ষত দেখাচ্ছিলেন। বাহাতে ডানদিকের বুক বাঁচাতে গিয়ে বাহাতে ক্ষত আরও জেনেছি, 
গদ্দর কলকাতার জন্য গান গাইবেন। নিজেই বললেন, হাসপাতালে যাবেন, অপারেশন 
করাবেন ৷ একটি গুলি তো এখনও বিধেই আছে, যেমন মাটি কীপিয়ে গান করেন, তেমন 
গাইলে গুলিটি জায়গা বদলাবে | বললাম, অত জোরে গেও ATI আর কি বা বলা যেত এই 
থামতে না-জানা ঝড়ের পাখিকে? 

থাকলেন অনেকটা সময়। কথার চেয়ে গানই বেশি গাইলেন। নইলে আর গদ্দর কেন? 
‘দলিত ও শোষিতদের শত্রুরা আমারও শত্ৰু’, এমন কথা বলার অধিকার তারই আছে। 
ইতিহাস তৈরি করে মানুষকে এবং একই সঙ্গে মানুষ তৈরি করে ইতিহাস। শোধিত জনতার 
এই চারণকবিকে তৈরি করেছে তাদের সংগ্রামেরই ইতিহাস। 

একটি কথা বললাম, গদ্দর একমত হলেন | ভারতে বিপ্রব-বিদ্বোহ বিপর্যয়কালের ইতিহাস 
চিরকাল গানের মাধ্যমে বিধৃত থেকেছে । আদিবাসী প্রসঙ্গে তা আরও-ই সত্য। তবে, সে সব 
গান, যা শ্রতি-এতিহ্য এবং ইতিহাসও বটে ৷ তা যে ইতিহাসের সূত্র-উপাদান, তা স্বীকৃত হয়েছে 
অনেক পরে | তারাই এর গুরুত্ব বুঝেছেন, যারা তা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করছেন নিতাত্ত সীমিত 
ক্ষেত্রে। কোনও কোনও বিদ্রোহ বিশেষ কোনও অঞ্চলে অতীব গুরুত্বপূর্ণ । যেমন বিশাখাপক্তনম 
এজেন্সিতে সশস্ত্র আদিবাসী সংগ্রাম গঠন করে ব্রিটিশকে যিনি কাপিয়ে দেন, ১৯২৪ সালে 
ব্ৰিটিশ কর্তৃক নিহত সেই আন্গুরি সীথারামাইয়া রাজু ৭৩ বছর ধরে পূর্বঘাট পর্বতমালার 
আদিবাসীদের গানে গানে বেঁচে আছেন ৷ দেখে তো এলাম ভাইজাগে ও অন্যত্র তার মূর্তির পর 
মূৰ্তি। তা আমি বললাম, বহুদিন নৈতিক দায় বহন করছি। এবার "রাজুর জীবনী উপন্যাস 
লিখব ৷ 

গদ্দর স্বভাবতই খুশি । সঙ্গে সঙ্গে গাইলেন রাজুর আন্দোলন-অঞ্চলে আজও প্রচলিত 
একটি গান-_ “কেউ তো আমাদের ছিল না। কেউ বলতেও ভয় পেত, এ জঙ্গল-নদী-পাহাড 
আমাদের | কোথা থেকে এসেছে বলো এই সাদা কাপড়পরা মানুষ। সে বলেছে, এ জঙ্গল ও 
পাহাড় তোমাদের, তোমাদের, তোমাদের । আমরাও বলছি, এ স-ব আমাদের, আমাদের, 
আমাদের | আর শাসকরা ভয় পাচ্ছে।' 

গদ্দরের গানের ধুয়া “রেলা রে, রেলা রে, রেলা রে’ ee 
তো ভাইজাগ যাই। এবং এই ধুয়া সম্মলিত গান, পাহাড়ে থাকা জাতাপু আদিবাসীদের হাজা; 
কণ্ঠে শুনে এসেছি। 
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আবার বললাম, তুমি এ সময়ের ফসল মাত্র নও। প্রতিবাদের যত গান দিকে দিকে 
প্রথিত। ও মানল। মানুষটা এমনই যে, মেনেও নেয়। আমিতো বলব, সমাজের শিক্ষা প্রাপ্ত 
ACEA মানুষরা, বারা সংগ্ৰামী মানুষের সঙ্গে যুক্ত নেই। তারা বুঝছেন কি, গদ্দরের 
জননাট্যমণ্ডলীর বিপ্রবের এই ন্যাপারটা? যা ছিল ছোট ছোট শাখা নদী, তা ভূমি থেকে 
উৎসারিত, শ্ৰুতি-এতিহ্য । আজ sea সে এতিহ্যকে বর্তমান সময়ের সঙ্গেও alas করে 
বিশাল নদী তৈরি করে ফেলেছেন। তার মধ্যে সঙ্গীত, লোকেতিহাস, বিপ্লব-_সব মিলেমিশে 
গেছে। গদ্দরের সাহচর্যে স্বল্প সমর থাকলেহ আন্মরিকার আগ্রাসননীতিকে পরাজয়যোগ্য মনে 
KE জনে বাতা মানি সমান মোগান। রানি রাজিয়া ভব তৃষ্ণার জল দিতে পারে ভূমি। 

বতকালেই ১৯১৪ সালের রাজু এবং পরবতীকালের আরও অনেকের ৷ গিরিজন 

জনপদে অসামান্য সব সংস্কৃতিকর্মী নারী ও পুরুষের নাচগান দেখলাম। গদ্দর এঁদের মনে 
দ্ৰোণাচাৰ্য, এর! Sire একলব্য। গানে গানে সন্ধ্যা পবিত্র ! তার মধ্যে গদ্দরের কাছে কিছু কথা 
জানলাম, যা না বলে পারছি না! কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণও বটে। ১৯৯১ সালে হায়দরাবাদে কে 
ললিতার বাড়িতে গদ্দরের সঙ্গে পুরোদিনটা কাটে । "গোল্ডেন থেশহোল্ভ' বাড়িতে 
ছাত্রছাত্রীরা ছবি করতে শেখে । সেখানে গদ্দরের দুটি ডকু-ফিল্ম দেখি ওর গানের ক্যাসেট 
যতগুলো পাই, কিনি। ওন্দরই সহসাথী এক দোকানে ওই ক্যাসেট পনের টাকায় বিক্রি হয়। 
গদ্দর পরে বললেন, পনের টাকায় ক্যাসেট সবাই কিনতে পারবে । অবশ্যই এই জীবিত 
Ey তালৰ তা বনাম লা সাগর ভাৱা টানি নি ভট মালা লালী বনী রন 
ছলেমেয়েদের জন্য, যে স্কুল খুলবেন, তাতে শেখাবেন ওদের অধিকার কী কী। 

তখন তাকে চোখে দেখিনি। তার ভাৱত ek আত আটি পরার এড 
পুলিশ ব্যারাকেও মার্চ সং-এ তার গানের সুর শোনা গেছে। আমি বলেছি জীবন্ত 
কিংবদস্তী ৷’ এটার সত্যতা বুঝবেন, তখন হায়দরাবাদের পথে পথে তেলেগু বাণিজ্যিক ছবি 
‘গদ্দর’-এর ভয়ঙ্কর সব বিজ্ঞাপনী ছবি। ছবির “গদ্দর' মেকাপে এর মত। এবং শোনা গেল, 
গদ্দরের অনপনের ভাবমূর্তি জনগণের মন থেকে মুছে ফেলবার পবিত্র উদ্দেশ্যে ছবিটি তৈরি | 

এরপর একদিন wen কয়েকটি ঘণ্টা গদ্দরের সঙ্গে। তিনি তো নিরাপদ দূরত্বে বসে 
জনগনের CWS বাড়িয়ে গান করেন না। তাই তিনিই বলতে পারেন, “বোবা, নির্বাক জনগণ 
শতকরা নববইভাগ | তাদের আকাঙ্ক্ষা, যন্ত্রণা, আনন্দ ও বেদনাকে ভাবা দিতে আমার জীবিত 

অৰ্থাৎ নিজেকে frawa, নিঃশেষে দিয়ে চল। 
| তখন আলাদা করে মেয়েদের কথা রেণক্ষেত্রের মেয়েদের কথা বলছি না) খুব আলোচনা 
হয়নি ৷ 

এবার গদ্দর বললেন, মেয়েদের নিয়ে আলাদা করে গান বেঁধেই যাচ্ছি, বেঁধেই যাচ্ছি । কিছু 
দিয়ে এসেছি ললিতাকে ”" একটি গান শোনালেন | 

__ অমাবস্যা তিথিতে জন্মাল এক মেয়ে। জননী বলছে, বাছা! তোর ঠাকুমা অথবা বাবা 
রা Se রাস মাং eR রাড ররর চল্‌ তোকে ফেলে দিয়ে আসি। 
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— মা তাকে ফেলতে গেল আস্তাকুড়ে, তা ময়লাখেকো কুকুর বলল, এ কাজও কর না। 

— ফেলতে গেল সাপের গর্তে, নাগিনী বলল, ছিঃ! 

--- ফেলতে গেল কুয়োতে ৷ গঙ্গা উঠে এসে বললেন, কখনও এমন কাজ কর না। 

__ মায়ের মনে চেতনা জাগল, ভয় কাটল । বলল, থাক্‌ তুই। মেয়েরাই তো ছেলেমেয়ের 
জন্ম দেয়। তোকে বড় করব। ঝাসির রানী বানাব, রানী রুদ্রাম্মা বানাব, নকশাল হবি তুই। 
কখনই ফেলে দেবো না।’ 

মেয়েদের নিয়ে গান রচনার দায়িত্ব ও বুঝেছে। বনজঙ্গল, শহর, শহরতলি, শসাক্ষেত্র 
পাহাড় অঞ্চল হাওয়ার মত AANA এবং ওঁর গান। 

আরেকটি কথায় বুঝলাম, যে সুর সকলের মনে পৌছে গেছে, সে যদি সিনেমার গানও হয়, 
তা নিতেও ওর আপত্তি নেই। কেননা, ওঁর গান কথামাত্রিক। শব্দগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং ও যত 
নিয়ে চলেছে। যত WS পারে, তত আরও ছাড়িয়ে যেতে চায়। তেলুগু-আঞ্চলিক তেলুগু- 
আদিবাসী ভাষা সকল- মারাঠি ও হিন্দির আঞ্চলিক রূপ, সব নিচ্ছে ও। গদ্দর সেই সমুদ্র, 
যা বড়-ছোট সকল নদীকেই ধারণ করে। 

গদ্দর, আজও একজনই ৷ কিন্তু আমি দেখে এসেছি তার এতিহ্য বহন করে নিয়ে যাওয়ার 
মানুষ অনেক, অনেক। ও এমন করে নিজেকে ঢেলে মাটি ভিজিয়েছে, যে চারা জল্মাচ্ছে, বড় 
হচ্ছে। 

ও, সেই কথাটি, যা নতুন শুনলাম। ও বলল, শুধু কি বিপ্লব? জনতার স্বার্থে নিঃস্বাৰ্থ 
সমাজসেবা | সে সব কাজকেও মুল্য দিতে হবে। 

ক্যাসেটটাই. বার বার শুনব। আর অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ সরকারকে মনে রাখতে বলব, এই ঝড়ের 
পাখিকে থামিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা আবার করলে তার জন্য কঠিন দাম দিতে হবে। খুবই 
কঠিন। + | 


আ-১৬ [ দলিত সাহিত্য 





— ১৮৭৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ই ভি রামস্বামী তামিলনাড়ুর SUG শহরে জন্ম ART 
করেন। দশ বছর বয়সে তিনি পড়াশুনা শুরু করেন। 

— ১৯০২ সালে তিনি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন ধৰ্মীয়গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু 
করার ব্যাপারে উদ্যোগী FA | 

— ১৯০৪ সালে তিনি তার নিজস্ব শহর 'ছড়ে সত্য এবং শাস্তির জন্য কলিকাতা, বেনারসসহ 
ভারতের বহু স্থান ভ্রমণ করেন। 

— ১৯০৭ সালে তিনি ফিরে আসেন এবং বুঝতে পারেন যে সংসার ত্যাগ করে সমাজের 
মুক্তি আনা যায়না । তিনি সেই সময় প্লেগ রোগে আক্রান্ত মানুষের সেবা করতে শুরু 
করেন। ১৯০৯ সালে সমাজে বিধবাবিবাহের ব্যাপারে সমকালীন তীব্র বিরোধিতা সত্বেও 
তিনি নিজের বিধবা ভাতুস্পুত্রীকে পুনরায় বিবাহ দিলেন। 

— ১৯১৭ সালে তিনি এড়ড মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি 
সম্মানিত মেজিস্টেট পদেও নিযুক্ত হন এবং প্রায় ১৯ বছর এই দায়িত্বে ছিলেন। 

— ১৯২০ সালে তিনি ২৯টি গুরুত্বপূর্ণ পদ ত্যাগ করেন এবং গান্ধিজির আহ্থানে কংগ্রেসে 
যোগ দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লেন। 

— ১৯২১ সালে তিনি মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন ৷ এই আন্দোলনে তার বোন 
এবং স্ত্রীও যোগদান করেন। 

— ১৯২২ সালে তিনি কংগ্রেসের সম্মেলনে মনুস্মৃতি এবং রামায়ণকে জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা 
বললেন। এ বছরই তিনি প্রেপ্তার হন এবং তার কারাদণ্ড হয়। 

— ১৯২৪ সালে তিনি বিখ্যাত ভাইকাশ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং গ্রেপ্তার বরণ করেন। 
এ আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল অস্পৃশ্যতা । তৎকালীন কেরালাতে ইজাভা গোষ্ঠী ছিল 
অস্পৃশ্য | এই অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে রাস্তায় কোন কাজ করতে দেয়া হোত না। বিশেষ করে 
হিন্দু মন্দিরের সামনে দিয়ে এই সম্প্রদায় চলাফেরাই করতে পারতো না। তিনি এই প্রথার 

— ১৯২৫ সালে তিনি “কুদিয়ারামু' নামে একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন, সেখানে 
তিনি fn শ্রেণীর মানুষদের সমস্যা ও দুঃখ দুর্দশার কথা লিখতেন। 

— ১৯২৫ খ্রীঃ তিনি সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণের নীতিকে কংগ্রেস কর্তৃক বিরোধীতার জন্য 
কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন | তিনি এ বছরই গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করেন এবং কংগ্রেস 

— ১৯২৭ সালে তিনি এদেশে সাইমন কমিশনকে স্বাগত জানান। 

— ১৯২৮ সালে দক্ষিণ রেলওয়ে কর্মচারীদের ধর্মঘট সংগঠিত করে পেরিয়ার গ্রেপ্তার বরণ 
করেন। এ বছরই তিনি ‘1২ ০৯০11" নামে একটি দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করেন। 

— ১৯২৯ সালে তিনি সস্ত্রীক মালয়েসিয়া এবং সিঙ্গাপুর পরিদর্শন করেন। 

— ১৯৩০ সালে তিনি পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে Garbaachi গোর্বাচি) নামক একটি গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন। 
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= sive’ aa SEN ar sane var tees ave vibe wii, ইজিপ্ট, গ্রীস, 
টার্কি, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, স্পেন, পৰ্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালী, শ্রীলঙ্কা সফর করেন। 

— ১৯৩৩ সালে তিনি বিভিন্ন ধৰ্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু করার উদ্যোগ গ্ৰহণ 
করেন। 

- ১৯৩৩ সালে তিনি paeuthariya নামে একটি তামিল সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। 

— ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে একটি সম্পাদকীয় লিখে তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন! 

— ১৯৩৫ সালে তিনি ‘Justice Party কে সমর্থন করেন এবং মাদ্রাজ থেকে V iduthalai 
নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 

-_- ১৯৩৬ সালে তার নামের সঙ্গে 2৪0১৪ যুক্ত করেন এক মহিলা সমাবেশের মধ্য দিয়ে। 

— ১৯৩৮ সালে তিনি যখন জেলে তখন Justice Party- এর সভাপতি নির্বাচিত হন। 

— ১৯৪০ সালে বাবা সাহেব আম্বেদকর এবং জিন্নার সঙ্গে দেখা করেন। 

— ১৯৪২ সালে -pravidnadu’ কে একটি পৃথক রাজ্য হিসেবে দাবী তোলেন। 

_ ৯৭৯৪৪ সালে Justice Party বুপাস্তরিত হয় Dravidar Kazhagam নামে I 

— ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাকে তামিলনাড়ুর দুঃখের দিন বলে অভিহিত করেন। 

— ১৯৪৮ সালে যখন গাঙ্গীজীকে হত্যা করা হোল তিনি আওয়াজ তোলেন ভারতবর্ষ হোক 
গান্ধীনাডু, হিন্দু ধর্ম হোক গান্ধীধৰ্ম এবং ১৯৪৮ সাল হোক গান্ধাবৰ্ষ ৷ 

— ১৯৪২ সালে যখন গভর্ণর জেনারেল রাজাগোপালাচারী মাদ্রাজ সফর করেন তখন 
CHARA তাকে কালো পতাকা দেখান এবং গ্রেপ্তার বরণ PTAR | 

— ১৯৪৯ সালে তিনি একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এ দলের নাম ‘ছিল’ 
Dravidan Kazhagam | 

— ১৯৫০ সালে তার Golden Treatise SZA জন্য তিনি প্রেপ্তার বরণ PTAR | 

— ১৯৫১ সালে হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্ট অব্রন্মাণদের সংরক্ষণের ব্যাপারে বাধাদান 
‘করেন সংবিধানের ১৫৫১) নং ধারা অনুসারে । পেরিয়ার আন্দোলন শুরু করেন তখন 
সংবিধান সংশোধন করে ১৫ (৪) NAMAA ব্যাপারে সংরক্ষণ প্রথা রাখা হয়। 

— ১৯৫৩ সালে প্রকাশ্যে গণপতির মূর্তি ভাঙেন এবং প্রমাণ করেন সত্যতা এই idol এর 
মধ্যে নেই | 

— ১৯৫৭ সালে Silver Coin-4 পেরির়ের ছবি দেওয়া হয় । 

— ১৯৫৮ সালে ব্ৰাহ্মণ হোটেলের সাইনবোর্ড খোলার আন্দোলন করেন। রাম মনোহর 
লোহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 

— ১৯৫৯ সালে উত্তর প্রদেশ, কানপুর, দিল্লী, এলাহাবাদে মিটিং করেন। 

— ১৯৫৭ সালে সারা তামিলনাড়ুতে রামায়ণ পুড়িয়ে ফেলা হয়। 

— ১৯৬৯ জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করেন ৷ এবং মন্দিরে ঢোকার আন্দোলন করেন। 

— ১৯৭০ সালে যুক্তিবাদী সমিতি গঠন করেন। 

— ১৯৭৩ সালে এই মনীবীর জীবনাবসান ঘটে । + 


0 সংকলন সৌজন্য__ এন, কে, সোনারে এবং দেবব্রত দেবরায়। 
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পৃথিবীর আদি সাহিত্য কর্ম হচ্ছে বেদ। প্রাটীনতমও | ধর্মীয় মূল্য আরোপিত হলেও 
সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য । সাহিত্যে প্রতিফলন ঘটে জীবন, সমাজ-মানস ও কৃষ্টির। WATTS 
দশম মণ্ডলের নববই সংখ্যক পুরুষ সূক্তে একটা বলির প্রসঙ্গ আছে। সূক্তটির সাহিত্যমূল্য 
তেমন না থাকলেও ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ জীবন চর্যার গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক এখানে 
প্রতিফলিত | 

যজ্ঞে পরম পিতার কাছে বলি দেয়া হচ্ছে সেই পিতার সন্তানকে 1 বলি দিচ্ছেন দেবতারা | 
যাকে বলি দেয়া হচ্ছে সে কিন্ত দেবতা নয়, দৈত্য। মানে অনার্য ভূমিপুত্র। এদেশের আদি 
জনগোষ্ঠী | যাদের বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে 2 রক্ষস্‌ বো রাক্ষস) অসুর, পিশাচ, দস্যু বা দাস 
ইত্যাদি। অর্থাৎ যতরকম নএঞৰ্থক বিশেষণ আছে । সুতরাং পশুর বদলে দৈত্যকে বলি দেয়া 
যায়(1)। সে যা হোক, ‘পুরুষ’ সুক্তটির হিন্দু ধর্মের বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তি স্বরূপ দলিল। 

যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত পুরুষ দৈত্যের দেহ দ্বিখণ্ডিত করা হল। বিভিন্ন অংশ থেকে সৃষ্টি হল বিভিন্ন 
পার্থিব সম্পদের ৷ আর্থ সামাজিক মাপকাঠিতে যা সম্পত্তি বলা যার ৷ আর বিজিতদের সম্পত্তি 
পাবার জন্য সে কি আকুতি ইন্দ্রের কাছে! এই সুক্তের হাত ধরেই এসেছে গীতার সেই বিখ্যাত 
STITT 2 





“চতুবর্ণং ময়া সৃষ্ট 
ant IT 
অর্থাৎ আর্য শোষক প্ৰভুদের বর্ণভেদ প্রথার ভগবান অনুমোদিত শুদ্ধিকরণ! 
সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয় তবে ঝথেদের দশম মণগুলও তার বাইরে নয়। যতই 
দার্শনিকতার প্রলেপ দেয়া হোক, প্রকৃত তথ্য ও সত্যকে চাপা দেয়া যাবে না এমন কি ঈশ্বরের 
নামেও | 
প্রাসঙ্গিক ভাবে এসে যায় ভারতে আর্য আক্রমণের কথা। সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং উন্নত 
কৃষ্টি সম্পন্ন একটা শাস্তিপ্রিয় জাতি গোষ্ঠীকে, তাদের সভ্য জনপদকে নিশ্চিহ্ন করে দিল 
একদল অশ্বারোহী যাযাবর | যাদের স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। এদেরই আমরা আর্য বলি। আর 
আর্য সমাজের বাইরে যারা তারা আভিধানিক অর্থে অনার্য আর্যনয় এমন)। আর্ধরা বিজয়ী 
হল। বিজিতের সম্পত্তির দখল নিল । 
ঝথেদের সমকালের বেশ আগেই, হিসেব মতো খৃষ্টপূৰ্ব দুহাজার বছর আগে আর্য আক্রমণ 
সংঘটিত হয়েছিল | উন্নততর অনার্য সভ্যতার সাহিত্য-কৃষ্টি-লিপি নিশ্চিহ করে দেয়া হয়েছিল 
এবং বিজিতদের হেয় প্রতিপন্ন করা সহজ কাজ। সেটা সম্ভব করেছে তাদের ধর্মীয় সাহিত্য 
বেদ। একদল অর্ধসভ্য যাযাবর এদেশের সরলপ্রাণ জাতিসত্তাকে পদদলিত করে নিশ্চয়ই 
বিজিতের গৌরব গাথা লিখবে না। সমাজ ব্যবস্থার মূলভিত্তি যে ভূষি, বাণিজ্য, বিদ্যা ও শাসন 
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গোত্র প্ৰধান ৷ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার তিনটি প্ৰধান স্তম্ভ যে ভূমি, বাণিজ্য ও রাজত্ব বা শাসন, এ সবহ 
বিজয়ী জাতির অধিকারে । আর বিজিত অনার্ধরা তাদের শ্রমদাস, সেবক শুদ্র। এরা হত্যার 
যোগ্য । এদের হত্যায় পাপ নেই। এদের সম্পত্তির অধিকার নেই। 
তারা ‘দস্যু’! ঝপ্বেদে ইন্দ্র বারবার এই দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বোঝাই যাচ্ছে এ 
হচ্ছে বিজয়ী-বিজিতের সরল ইতিহাস। সেটা যদি কালের সীমায় আবদ্ধ থাকত তাতে আপত্তি 
ছিল না। গণ্ডগোলটা লেগেছে অন্যত্র | 

অমানবিক, অযৌক্তিক একটা শোষণের প্রথাকে শুধু ধর্মের নামে চিরস্থায়ী করার ঘৃণ্য 
চক্রাস্তকে, আজকের সচেতন মানুষ অবশ্যই মেনে নেবে atl তাই শোষণের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের জন্য ধর্মের নামে__ ঈশ্বরের নামে বর্ণ বিভাজন। বর্ণ এবং শ্রেণী বিভাজন । একটি 

লিজিয়াস অপরটি সোসিও-ইকনমিক্যাল বিন্যাস । কেবল মাত্র ধর্ম তথা ঈশ্বরের 

নামে চলে আসছে বর্ণভেদের মতো ঘৃণ্য প্রথা | 

বর্ণভেদে সরাসরি আসা একটু মুশকিল ছিল। তাই বিজয়ী শাসকদল নিজেদের আলাদা 
করল শাসিতদের কাছ থেকে | শোষকরা শাসন এবং ধর্মের নামে শোষণ কায়েম করল, শোষিত 
হল বিশাল অংশের মানুষ। বিভক্ত হল শোষক আর শোধিতে। স্বাভাবিকভাবে অর্থ বিদ্যা 
শাসন ক্ষমতা যাদের হাতে তারা অভিজ্ঞাত সম্প্রদায় । শোষিত, অধিকার বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষ 
যারা দাস-মুখ্যত শ্রমদাস, তাদের চিহ্নিত করা হল হীনজাত বলে। Wises’ আর ‘ইহীনজাত’। 
এর পরের ধাপটি খুব সোজা । উচ্চবর্ণ-নিন্নবর্ণ। নিঙ্নবর্ণ অচ্ছুৎ। এদের ধর্মের নামে, ক্ষমতার 
নামে অবারিতভাবে শোষণ করা যায়। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বর্ণ ব্যবস্থার ফলে লাভবান হয়েছে ব্ৰাহ্মণ্যবাদী, অভিজাত তথাকথিত 
উচ্চ বর্গ এবং বর্ণের লোকেরা ।” আর কেবল মাত্র বর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই ভাগ করে শাসন 
করা যায়। বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃহ্ভিভঙ্গী ব্রান্মাণ্যবাদী শাসন শোষনের পথ আরো সুগম করল । এ 
পর্যায়টিকে অর্থাৎ ভারতে আৰ্য অনার্য প্রসঙ্গটি হচ্ছে আর্য ও ঈশ্বরের বিজয় গাথা । অবাক 
হবার পালা এখানেই যে, বহিরাগত আর্যরা উজ্জল গাত্র বর্ণের হওয়াতে এদেশের ভূমিপুত্র 
নিরক্ষীয় মানুষদের কৃষ্ণবৰ্ণ ত্বক তাদের কাছে ঘৃণার বিষয়। Gores গাত্র ত্বক বৈচিত্র্য, 
ভৌগলিক প্রভাবে যার সৃষ্টি, তাকে ধর্মীয় ব্যাখ্যায় আর্ধরা ঈশ্বরের অভিশাপ ও পূর্বজন্মের 
কর্মফল বলে বর্ণনা করল। ভাই অনার্ধরা ঘৃণ্য অস্পৃশ্য । বর্ণবাদের ব্যাপারটিকে এ ভাবেই 
ধৰ্মীয় খোলস পরানো হল। পাশ্চাত্যের বর্ণবাদের ইতিহাস মাত্র দুই শতাব্দীর, আর এদেশের 
বর্ণবাদ পঞ্চাশ শতাব্দীর ! 

দলিত সাহিত্য প্রসঙ্গে আসবার আগে দলিতদের সৃষ্টি অবশ্যই বিচার্য। উপরোক্ত 
SIN E ROY SA E T ETE E S RO F 
যারা শাস্ত্রে বশীভূত তারা দাস, অতএব তাদের মানসিক SS 1 তাই তারা ঘৃণিত, অস্পৃশ 
অচ্ছুৎ এবং সামাজিক সেবাদাস শ্রেণী মানুষ হিসেবে বেচে থাকার অধিকার তাদের নেই। 
সামাজিক ন্যায় বিচার থেকে তারা বঞ্চিত । অধিকার নেই বলে তাদের আত্মশক্তির বোধ নেই, 
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অথবা জাৰী বাক জঁ সা মমা dine: উমনি কা ৰা কি আৰ্থসামাজিক 
দিক থেকে কি মানবিক দিক থেকে। তাই তারা দলিত ! 

অর্থাৎ শোষণ বঞ্চনা তাদের নিত্য সঙ্গী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্ৰেণী ও বর্ণ বিভাজনের 
অবশ্যম্ভাবী ফলশ্ৰুতি হচ্ছে দলিত। এরা অভিজাত শ্ৰেণীভুক্ত নয়, এরা বিতভ্তশালা নয় ॥ এরা 
উচ্চ বলেন ও নয়। এরি SP SMe সবহারা। Sots আন সামা বামমায় জু পক্ষে 
বর্ণ গৌরব ও বিশুগৌরবহীন, মানবিক অধিকারচ্যুত দলিতরাই হচ্ছে সর্বহারা ৷ এই সর্বহারারা 
যদি বর্ণ বিলোপের জন্য, সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য লড়াই করে তা অন্বাভাবিক হবে 
টা জন আক দৌল আকৌ চোৱা আনে । ভাতৰ মাৰে আগো এজন নন নাম এ রা 
বুঝতে হবে। 

এই শোষণ বঞ্চনা যদি সাহিত্যের জন্ম দেয়, যদি সহস্রাব্দের ক্ষোভ সাহিত্যে আসে, যদি 
প্রতিবাদ উঠে তবে তাকে জীবন fage বলা যাবে কিভাবে? দলিতরা যদি মনুবাদী ব্ৰাহ্মণ্য 
বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কলম ধরে, তাতে অবাক হবার তো কিছু নেই। 

প্রত্যেক সাহিত্যের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপার থাকে । দায়বদ্ধতা যদি ঠিকভাবে 
পালন করা যায় তবেই আসে সাহিত্যের সামাজিক অভিভাবকত্ব। শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার 
হয়ে উঠে তা। এই প্রেক্ষিতেই আৰ্য সাহিত্য মুষ্টিমেয় আৰ্য-ব্ৰাহ্মণ্যবাদী শোষক শ্রেণীর অন্ত্ৰ হয়ে 
উঠেছে। তার সঙ্গে কৌশলে ঈশ্বর তত্ত্ব এবং শোষক শ্রেণীর জীবন দর্শন মিশিয়ে তাকে 
ভারতের শাশ্বত (1) এঁতিহ্য রূপে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। শোষক শাসকের আত্মস্তরিতা আর 
শোষকের কায়দা অনুসরণ করে এসব সংহিতা Gary হয়ে উঠেছে বর্ণবাদীদের কাছে। জ্ঞান- 
শিক্ষা ইত্যাদি অধরা বা নাগালের বাইরে রাখা হয়েছে শোষিত, বঞ্চিত অগণিত ভূমিপূত্রদের 
কাছে। ফলে বর্ণবাদের শিকার এদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী | রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, মানবিক অধিকার 
আর সামাজিক ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত তারা । যজ্ঞ, মন্ত্র ও বিদ্যার অধিকার নিষিদ্ধ করার 
হিংস্ৰ আয়োজনে শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল শন্কুক-এর ৷ আর অস্ত্র বা রাষ্ট্রের অধিকার ছিনিয়ে 
নিতে গুরু (!) দ্রোণাচার্য কেটে নিয়েছিলেন নিষাদ একলব্যের বৃদ্ধা্গুষ্ট। অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম অস্ত্রে 
ও শাস্ত্রে শুদ্ৰদের অধিকার নিষিদ্ধ করেছে। এই বঞ্চনা, বেদনা ক্রোধ, ঘৃণা ও উত্থানের 
আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম নেবে জীবনাদর্শ তথা সাহিত্যের এক নতুন ধারা যার নাম দলিত 
সাহিত্য | 

যা দলিতদের জন্য, দলিত জীবনের সত্যিকার জীবনবেদ। দূর থেকে দেখা পল্লবগ্রাহীতা 
নয়; জীবনের মুল্যে- কান্না ঘাম রক্তে রঞ্জিত উপলব্ধি আর প্রতিবাদ, বিদ্রোহের জীবনবেদ। 
বর্ণবাদী শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে শানানো অস্ত্র হয়ে ভঠবে দলিত সাহিত্য । সাহিত্যের নন্দন- 
তত্ত্বের বাইরে সামাজিক দায়বদ্ধতাও থাকবে; তবেই কয়েক হাজার বছরের শোধিত-দলিত 
মানুষের সামাজিক অভিভাবকত্ব আসবে wre | দলিত সাহিত্য তখন হয়ে উঠবে এক বিশাল 
সমাজ বিপ্লবের চকমকি পাথর। দাবানল ছড়িয়ে পড়বে তা থেকে। প্রকৃত সামাজিক ন্যায় 
বিচারের মুক্ত বাতাস বইবে তখন । শত-সহস্রাব্দের লাঞ্চিত মানবতা মাথা তুলে দাড়াবে | 
তারপর। এটা জোর করে বিশ্বাস করানো আশ্বাস বাণী নয়। বর্ণবাদের বিলুপ্তি না ঘটালে শ্রেণী 
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বৈষম্য দূর হবে না। আঘাত হানতে হবে অসুখের গভীরে । দলিত সাহিত্য যোগাবে ব্ৰাহ্মণ্য 
মনুবাদী শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামের সাহস। 

দলিতদের এবং দলিত সাহিত্যকে এই সাহসটা যোগাবে কে? এটা একটা বড় প্রশ্ন | উত্তরটা 
মোটেই কঠিন নয়। দুটো হিমালয় প্রমাণ ব্যাক্তিত্ব আছে আমাদের সামনে । একজন জাৰ্মান 
ফ্যাসিষ্টদের দ্বারা লাঞ্ছিত ইহুদি সন্তান কার্লমার্কস, অন্যজন ভারতীয় ব্ৰাহ্মণ্য মনুবাদী 
নাৎসীদের দ্বারা নিপীড়িত ইহুদী মাহার AGMA; বাবা সাহেব ভীমরাও অস্বেদকর। একজন 
দিয়েছেন শ্রেণীশোষণ থেকে মুক্তির মন্ত্র অন্যজন বর্ণবাদী পীড়ন থেকে । দুজনের জীবনের 
দামে কেনা দর্শন, পার্স সামাজিক শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তির মশাল । 
সভ্যতার ভিতগড়া শ্রমজীবী মানুষকে করেছে নয়া ইহুদী। জামনি নাৎসীদের কায়দায় ধমীয়ি 
সমাজ শোষণের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছে দীর্ঘস্থায়ী কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্প। বীভৎস লিঞ্চিং প্রথার 
এটা চলুক, তাই চলেছে। তথাকথিত অস্পৃশ্য হীনজাত দলিতরা আত্মশক্তিতে ভরপুর l 
দেহেমনে তাদের অমিত বিক্রম । নিজেদের চিনে নিতে হবে । অপরিসীম শক্তির আধার তারা | 
প্রকৃত সর্বহারা | পরিবর্তন যদি আসে তবে দলিতরাই আনতে পারে । এই বোধটাই জাগাবে 
দলিত সাহিত্য | 

দলিত সাহিত্য এক নবমুক্তি আন্দোলনের চারণগীতিকা। দীৰ্ঘ সুসুপ্তি থেকে জেগে উঠা 
দলিত মানুষের জীবন চর্চা এবং চর্যার ধারাবহিকতা থাকবে তার মধ্যে। দলিত সাহিত্য সৃষ্টির 
শুরুভার/গুরুনায়িত্ব পালনের জন্য চাই লড়াকু সৈনিকের শক্তি আর মনোবল | 

রেনেসী.বা নবজাগরণ বলা যাবে না তাকে । জোর করে ঘুম পাড়িয়ে রাখা দলিত মানুষের 
বীভৎস দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে জেগে উঠার অপর নাম দলিত সাহিত্য এবং “সেই সুযোগে ঘুমের থেকে 
জেগে লাগবে লড়াই মিথ্যে এবং arora i” অচলায়তনের নিগড ভেঙ্গে বর্ণহীন শ্রেণীহীন এক 
শাশ্বত ভারতের জাগরণ, দলিত ভূমিপুত্রদের আত্মশক্তিতে নিজেদের শক্তি-সম্ভব এব 
সোনাঝরা সকালের জন্য অতন্দ্র তপস্যা । তাই দলিত সাহিত্য অন্য এক নবজাগরণ। দলিত 
সাহিত্য ভারতীয় তথাকথিত বর্ণাভিমানী অভিজাত বর্গের প্রগতি বিরোধী রক্ষণশীল, সনাতন 
শোষণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি আপোষহীন বিস্ফোরণ । তথাকথিত নান্দনিক আভিজাত্য 
ও আধিপত্যের পবিত্র ধর্ম সভায় একটি দুঃসহ, দুর্বিনীত ও একটি জরুরী উত্থান। ভারতীয় 
ভূমিপুত্ৰ ও অস্ত্যজ বর্গ এবং তাদের সহযোদ্ধা অগ্রসর মানবতাবাদীরাও এই উত্থান সভার 
রাজন্য বৰ্গ। 

সনাতন জীর্ণ, অন্ধ, কু-আচার, সামাজিক অনুশাসন এবং সামন্ত, পুজিদার ও মহস্তদের 
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অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অতি 
আকর্ষনীয় জীবনীপ্রন্থ রচনা করেছেন | তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন _ 
সম্প্ৰদায়ভুক্ত মানুষদের পদবী পরিবর্তনে উদ্যোগী হন প্রশ্ন করলে বলতেন, যাতে ওরা সবচেয়ে 
বেশী আত্মসম্মান বোধ করে সেই জন্যেই ব্ৰাহ্মণ উপাধি দিচ্ছি। এই তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের 
ব্ৰাহ্মণ পদবী দেওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে, যাতে তারা দাস, নাথ, লাই এবং হাড়ি-বাগ্দি-ডোমের 
TUT পদবী নিয়েই মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারে সমাজে | এই কথা বললে-__কথাটা ওর মনে 
ধরে; বললেন, “তাই তো, সেই রকমটিই তো হওয়া উচিত...” এই প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বলতেন, 
“দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম। একদিকে কৌলিন্য ও ব্ৰাহ্মণ্যে বিস্তর ফাক ও ফাকি 
সম্বন্ধে অবহিত হচ্ছিলেন বলেই ও ব্যাপারে কোনো কৃত্তিম শ্রদ্ধা রক্ষা করা আর সম্ভব হচ্ছিল না, 
অন্যদিকে আত্মসমীক্ষা চলছিল। তথাকথিত নীচ শ্রেনীর মানুষের নীচতা যে স্বার্থসন্ধা ব্ৰাহ্মণ্য 
সমাজের দ্বারা আরোপিত এ সম্বন্ধেও অবহিত হচ্ছিলেন বলেই মানুষকে নিজের পরিচয়ে দাড়াতে 
সাহস দিতেন। সমস্ত জাতিভেদ প্রথাটাই যে কতো মেকি এবং কী পরিমাণ বিষাক্ত, সে নিয়ে 
ক্রমেই তার চেতনার প্রসার ঘটছিল।” (পৃঃ ৫৩-৫৪ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ-১৯৮৯)। 

একটি ব্যাপার আমাকে অনেকদিন ধরে অবাক করত । আম্বেদকরের WS বারবার কেন 
আক্ৰান্ত হয় ? কখনো ভেঙে SISA দেওয়া হয় | কখনো মূর্তির ক্ষতি করা হয় | কখনো গোবর বা 
আলকাতরা লেপে দেওয়া হয়! আবার যথেষ্ট সংখ্যক পুরোনো ও বাতিল জুতো-চপ্লল জোগাড় 
করতে পারলে তার মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কেন? 

এ দেশ তো মুর্তিরই দেশ | এখন তো শুধু এই উপমহাদেশেই মূর্তি পূজা হয় । এদেশের শহর- 
বন্দর-প্রামে শত শত মুর্তি আছে। মহাদেব, বিষ্ণু, গণেশ, কালি, কৃষ্ণ, সন্তোবীমা-র মতো অসংখ্য 
দেবদেবীর মুর্তি আছে। শিবাজী, লালা লাজপত, তিলক, নেতাজি, গান্ধীজি, নেহরু, ইন্দিরা, 
লালবাহাদুর, রাজীব মায় সঞ্জয় গান্ধীর মতো রাজনীতিবিদদের মূর্তি আছে। ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম, 
সূর্য সেনের মতো বিপ্লবীদের মূর্তি আছে। রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রামমোহনের 
মতো ধর্ম তথা সমাজ সংস্কারক কিংবা রবীন্দ্রনাথ, ভানুভক্ত বা সুক্রান্মাণ্য ভারতীর-র মতো কবি- 
সাহিত্যিকদের মূৰ্তি আছে। আজকাল বীরসা POTS মতো আদিবাসীদের সংগ্রামী নায়কের মূৰ্তিও 
FATE | এসব মূর্তির গায়েও কখনো যে হাত পড়ে না তা নয় 1 যেমন নকশাল পর্যায়ে বিদ্যাসাগরের 
মূর্তির মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়েছিল কিন্তু সেসব নিতান্তই ব্যতিক্রম | তুলনা করতে গেলে দেখা যাবে, 
সারা দেশে সব মূর্তি মিলিয়ে ত ACTA ঘটনা একটি ঘটলে, আম্বেদকর আক্ৰান্ত হন অস্ততঃ পাচ 

শতবার । কিন্তু কেন? 

" মহারাষ্ট্রে অল্পদিন আগে এমনি এক আম্বেদকর-অবমাননার ঘটনা ঘটে গেলে দেশ জুড়ে খুব 
হৈ চৈ হয়। তখন মহালাস্ট্ৰের মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় তার সরকার “ন্যায়বিচারের” পক্ষে কতো 
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‘দৃঢ় অবস্থান" গ্রহণ করেছে এবং তার ফলে পরিস্থিতি কতো উন্নত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে একটি আশ্চৰ্য তথ্য দেন বলেন, ১৯৯৫ সালে যেখানে মহারাষ্ট্রে আস্বেদকরমূর্তি অবমাননার 
২৭৫ টি ঘটনা ঘটেছিল, ১৯৯৬ সালে ঘটেছে মাত্ৰ ২৫৩ টি। সরকারের পক্ষে খুবই Procys 
ব্যাপার! তবে তাতেও হিসাব করলে দেখা যায়, রবিবার ও ছুটির দিন বাদ দিয়ে গড়ে প্রায় 
প্রতিদিন একটি করে ঘটনা ঘটেছে। দুক্কৃতিকারীদেরও তো একটু বিশ্রাম দরকার! 

এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপার চেখে না পড়ে পারে না। আম্বেদকর অবমাননার ঘটনা 
ঠেকাতে কখনো পুলিশ আসে ari কিন্ত তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গেলেই শাস্তি-শৃংখলা 
রক্ষাকারীরা “ডিউটি” করতে চলে আসেন এবং তখন তারা রীতিমতো “দৃঢ় অবস্থান নেন। 
তার ফলে যা ঘটার তাই ঘটে। লাঠির যায়ে অনেকে আহত হয়। আহতদের চেয়ে কপাল 
যাদের খারাপ, তারা গুলির ঘায়ে মরে। কিন্তু কেন? 

আরও একটি জিনিস চোখে পড়বেই। যারা মরে অনিবার্ধভাবেই তাদের শতকরা ৯৯ ভাগ 
দলিত সম্প্রদায়ের | তবে কি আশ্বেদকর-অবমাননা, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিবাদের বিরুদ্ধে 
লাঠি ও গুলি চলা এবং তাতে দলিতদের আহত ও নিহত হওয়ার মধ্যে কোনো যোগসূত্ৰ 
আছে? এইসব কি পরস্পরের সঙ্গে অপরিহার্য কোনো লজিকে সম্পর্কিত? 

অনেক বিদ্বান ও বিজ্ঞজন এটাকে কাকতালীয় ঘটনা বলেই মনে করেন | তাদের অধিকাংশই 
অবশ্য এসব ব্যাপারে মাথাই ঘামান না। কেনই বা ঘামাবেন £ এতে তো না-তাদের রুটি না- 
তাদের মাখন, নললে lke লং দাম মাম E OUT TO 
নেই-_'যেমন ব্লাজনীতিকরা---তাদের একটা অংশ বলেন “‘কাকতালীয়'’, তাদের অনেকে 
তৰাৰ গা তেন seam ভাৱ বলা আম্বেদকর ছিলেন মহান এক জাতীয় নেতা | 
ধৰ্ম, বৰ্ণ, সম্প্রদায় নিৰ্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়ের নেতা! সুতরাং তাকে অসম্মান করা অন্যায়। 
জাতীয় অপরাধ। তাদের প্রতিবাদে তারা জোর দেন আম্বেদকরের শিক্ষা, দেশপ্ৰেম এবং দেশের 
সংবিধান রচনা সম্পৰ্কিত ভূমিকার ওপর। 

বেশ লাগে। তা ছাড়া কথাগুলোও তো মিথ্যা নয়-_আম্বেদকরের ওইসব ভূমিকার কথা। 
কিন্ত এইসব মান্যবর ব্যক্তির ভাষণে আমার সেই পুরাতন জিজ্ঞাসাটা মেটে না। তীর ওই 
তিনটি গুণ, শিক্ষা, দেশপ্রেম ও সংবিধান রচনাবিষয়ক, আরো অনেকেরই তো ছিল। নেহরু, 
রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্যাটেলেরও ছিল। কিন্তু তাদের মূর্তি তো এভাবে আক্রান্ত হয় না বারবার! 
REN যদি নিছক দুক্কৃতীদেরই হয় তবে শুধু আম্বেদকরের মূৰ্তি কেন তাদের এতো টানে? কেন 
বেছে বেছে তার মূর্তির ওপরেই এতো আক্রমণ? তার প্রতিবাদে, আন্দোলনে পুলিশের 
লাঠিতে গুলিতে কেন ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে অন্য ভারতীয়রা আহত ও নিহত হন নাঃ 
'তারা কি প্রতিবাদে আসেন না? কেন শুধু দলিতরাই মরে? 

একথা ঠিক, দু-চার বিশ জন অ-দলিত সত্যিকারের মহদাশয় মানুষও আহত হন, জেলে 
যান | এক আধজনের প্রাণও যায় হয়তো । কিন্ত মারটা পড়ে মূলতঃ দলিতদের পিঠেই। কারণ 
প্ৰধানতঃ তারাই যান প্রতিবাদে । যান, কারণ তাদের মধ্যে যারা সচেতন. তারা জানেন শত 
শত বছর ধরে বর্ণাশ্রমভিস্তিক হিন্দু সমাজে তারা, শৃদ্ররা, এবং তাদের পুর্বপুরুষরা যে অমানবিক 
যন্ত্ৰণা ভোগ করে আসছেন তার বিরুদ্ধে রুখে দীড়িয়েছিলেন প্রথমে জ্যোতিরাও ফুলে, তারপর 
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অত্যাচার. পীড়ন ও বৈষম্যের যন্ত্রনার বিরুদ্ধে আম্বেদকরের নেতৃত্বেই বিদ্ৰোহ ঘটেছিল চাভাদের 
লেকে ১৯২৭ সালে । যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা ও সমাজপতিদের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে দলিতের 
দলিত “SNR” সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ ২৫ শে ডিসেম্বর সেই লেকের জল স্পর্শ 
ও পান করেছিল | আম্বেদকরের মুর্তি তাই দলিতদের কাছে প্রতীকের মতো ৷ সামাজিক পীড়ন, 
অর্থনৈতিক শোষণ ও আত্মার অসম্মানের বিরুদ্ধে এবং শিক্ষা, আত্মমর্ধাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা 
অর্জনের সংগ্রামের প্রতীক। 

ঠিক সেই কারণেই উচ্চবর্ণের অন্তর্গত “son” প্রতীকটি সহ্য করতে পারে ATI যে- 
দলিত যুগ যুগ পায়ের তলায় থেকেছে সে মাথা তুলে দীডাতে চায় দেখে তাদের মনে হয় 
“পায়ের জুতো মাথায় উঠতে চাইছে। তাদের রক্তের অন্তর্গত শত শত বৎসরের অহংকার 
আহত হয়। এবং ভয় হয় আজ মান চাইছে, সাম্য চাইছে. কালই জমি চাইবে তাদের অহংকারের 
সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থেও লাগে। তখন দলিতের উত্ধান-আন্দোলনের প্রতীককে অসহ্য মনে হয়। 
আম্বেদকরের মূর্তি আক্ৰমন করে তারা একই সঙ্গে গায়ের জ্বালা মেটাতে চায় এবং দলিতদের 

কিন্তু দেশ তো স্বাধীন হয়েছে পঞ্চাশ বছর ৷ আম্বেদকর ও তার সহকর্মীরা যে-সংবিধান 
রচনা করেছিলেন তা-ও প্রচলিত রয়েছে প্রায় অর্ধশতাব্দী wa সে সংবিধানে স্পষ্ট লেখা 
আছে ধর্ম-বর্ণ জাতি-ভাষা-লিঙ্গ নির্বিশেষে সমতার কথা | অস্পৃশ্যতা ঘোষিত হয়েছে শাস্তিযোগ্য 
অপরাধ বলে? তবে? এখন তো সবাই সমান । এখন এই আধুনিক দেশে কী আর করতে পারে 
ব্রান্মাণ্যবাদ £ কী তার ক্ষমতা? গনতন্ত্র কি সমান করে দেয় নি সকলকে? সবারই তো একটি 
ভোট | সেই গণতন্ত্রের জোরে একজন দলিত পুত্রই তো দেশের সর্বোচ্চ আসন, রাষ্ট্রপতি পদে 
অধিষ্ঠিত | তবে? 

এসব কথা একেবারে অসত্য নয়, আবার সম্পূৰ্ণ সত্যও নয়। সংবিধান প্ৰচলনের সময় 
আশ্বেদকরহ বলেছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলাম আমরা, কিন্তু বাকি রয়ে গেল সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া । তা আমাদের পেতেই হবে। 

রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যেই সকলের একটি coe | কিন্তু বাকি দুই স্বাধীনতা নেই বলে 
আজও এদেশের অসংখ্য গ্রামে দলিত আর আদিবাসীরা ভোট দিতে পারেন না। তাদের ভোট 
‘ঢেলে’ দেয় Goad মুখিয়ার বন্দুকধারী ‘সেবকরা’” ৷ রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীন পরিবেশের 
দৌলতেই এক দলিতপুত্র রাষ্ট্রপতিপদে সমাসীন, কিন্তু তারই SOSA এদেশের অসংখ্য 
মন্দিরে ঢুকে পুজো দিতে পারে না আজও | উত্তর থেকে দক্ষিণ, পশ্চিম থেকে পূর্ব, সর্বত্রই 
ছবিটা কমবেশি একই রকম। তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 

প্রথম দৃষ্টান্ত দক্ষিণের ৷ তামিলনাড়ুতে সম্প্রতি তুমুল আলোড়ন হয়ে গেল দলিত সমাজে | 
তাদের সংগঠন “দেবেন্দ্র j ফেডারেশনের’ সভাপতি কবকস্বামীর 
থেকে ২০ হাজার গ্রামে এখনও নানাভাবে অস্পৃশ্যতা চালু আছে। এর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে, 
এমনকি বলতে গেলেও পুলিশের লাঠি খেতে হয়। টিয়ার গ্যাস খেতে হয় ৷ উচ্চবর্ণের সেবকদের 
হাতে মার খেতে হয়। তবু তাদের আন্দোলন চলছে। এবার তারা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে 
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আন্দোলনের এক অভিনব ফর্ম বের করেছেন। বর্ঁহিন্দুদের পাণ্ডারা WA করে বলেছেন চা- 
খাওয়ার আন্দোলন ৷’ সংগঠন ঠিক করেছে, গ্রামে-শহরে-গঞ্জে সর্বত্র চায়ের দোকানে গিয়ে 
দলিতরা পয়সা ফেলে চা চাইবেন। দিলে অস্পশ্যতা গেল। না দিলে সেখানেই বসে পড়বেন 
তারা । ধর্না চলবে ৷ অধিকাংশ দোকানেই দলিতদের চা দেওয়া হয় না! দিলে বণহিন্দুরা চা খেতে 
আসবে না। এলে তাদের জাত যাবে । অথচ তারা না এলে দোকানের লাভ দেবে কে? দলিতরা 
তো গরীব। ক-কাপ চা-ই বা খেতে পারে তারা? 

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত উত্তরের ৷ বিহারে গিরিডির গ্ৰাম ডুমুরিয়া তোনি। সেখানকার এক হরিজন 
পরিবারের বিশিষ্ট প্রধান, পুনিত রবিদাস। ae করেন হাওড়া পৌরসভার সাফাই বিভাগে | 
বছর বছর দেশে যান ৷ দেশেই সব। দশ বছর আগে একবার গ্রামের বজ্ররংবলীর মন্দিরে পূজো 
দিতে গিয়েছিলেন ৷ পারেননি । ব্ৰাহ্মণ পুরোহিতের নির্দেশে ছত্রী আর ভূমিহারাদে 
বের করে দিয়েছিল। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে 'নারিয়েল' cored ফিরে আসতে হয়েছিল 
দশ বছর পরে এ বছর আবার গিয়েছিলেন পূজো দিতে । ভেবেছিলেন, হয়তো দশ বছরে কিছু 
বদল ঘটেছে। পুরোহিত আর সেবকরা বদলে গেছে। কিন্তু আসলে বদলায় নি কিছুই । এবারেও 

এতো সামান্য তথ্য । বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাতে কী ঘটে তাকে 
না জানে! দলিত বস্তিতে আগুন, দলিত নারীকে ধর্ষণ, দলিত শিশু-নারী-বৃদ্ধকে হত্যা-তো 
বিহারে রুটিন ব্যাপার । রাবড়ি দেবীর ১২০ দিনের রাজত্বে প্রাণ হারিয়েছেন ১৪৫ Ga তার 
রাজত্বের আগেই দলিত-নিধন-যন্ছে বিখ্যাত হয়ে গেছে বিহারের গ্রামের পর প্রাম-আরওয়াল, 
বেলচি, পিপরা, নোনহি, নাগোয়া, দিওসাহারিয়া, ভাতসিমার, কানঝি, হাইবাসপুর, দাললচৌক, 
বাথানিয়াটোলা | অবশেষে এই wees দ্বিতীয়ার রাত্রে (১ ডিসেম্বর, সোমবার, ১৯৯৭) সব 
রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে জেহানাবাদের লছমনপুর বাথেটোলা | সেখানে উচ্চবর্ণ ভূম্বামীদের প্রাইভেট 
আর্মি রণবীর সেনা (যদিও নিষিদ্ধ তারা আইনী আদেশে) ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ৬৩ জন 
মেতভেদে ৭৫ জন) নারী-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-যুবতীকে শেষ করে দিয়ে নিশ্চিন্তে নিরাপদে চলে 
গেছে শোন নদী পার হয়ে তাদের ঘাঁটিতে, বিপুল উল্লাসে । এদের কথা ভেবেই কি জীবনানন্দ 











“যুদ্ধশেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল; 
মানুষের লালসার শেষ নেই; 
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ 
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ 
নেই ৷ 
‘দলিত’ এখন আর শুধু হিন্দু সমাজের নিজস্ব ব্যাপার নয়। যদিও তার শুরু সেখানেই ৷ 
এখন মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান দলিত ও পশ্চাৎপদ অংশ মাথা তুলে দাড়াতে আরম্ভ করেছে। 
ব্ৰাহ্মণ্যবাদের অত্যাচার সইতে না পেরে যে-দলিতরা সাম্য ও মুক্তির আশায় এসৰ ধর্মে আশ্রয় 
নিয়েছিলেন, তারা দেখছেন তাদের অস্তিত্বে “দলিত” তকমা লেগেই আছে। ওখানে গিয়েও, 
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এমনকি কয়েক প্রজন্ম পরেও । "দলিত" যদি রোগ হয়, এ রোগ সর্ব অর্থেই সর্বভারতীয়। 
ংলা পাণুববর্ভিত দেশ। বাঙালি চিরকালই ভারতের মূল স্রোত থেকে একটু আলাদা ৷ সে 

বলবে, কথাটা ঠিক নয়। অন্য রাজ্যে যেখানে যা-ই হোক এখানে জাতপাতের কোনো সমস্যা 
নেই ৷ এখানে সবাই মিছিলে-ধর্মঘটে-জ্েলখানায় এক হয়ে গেছে। 

কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র- 
নজরুলের এঁতিহাসিক ভূমিকার সঙ্গে শ্রমিক-কৃবকের আন্দোলন, বামপদ্থীদের নেতৃত্বে সংগ্রাম, 
বাঙালি সমাজের চেহারায় অনেক পরিবর্তন এনেছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে দেশভাগের 
PCF | পুরোনো শেকড় ছিড়ে গেছে। “নতুন ইহুদী” রা সবকিছু দিয়েছে ওলটপালট করে । ফলে 
সনাতন বর্ণাশ্রমণ নেই ঠিক সেইভাবে, যেভাবে আছে অন্য রাজ্যে । তার ওপর দীর্ঘদিন-দুই 
নিয়ে গেছে। 

কিন্তু জাতপাতের সমস্যা এ-বাংলায় কি নেই? একেবারেই নেই? 

তৃতীয় দৃষ্টান্ত পূর্বের | কলকাতার একশ মাইল রেডিয়াসের মধ্যে খড়গপুর থেকে মাত্র ২৬ 
কিলোমিটার দূরে গোপীনাথপুর। গ্রামের এক প্রান্তে হরিজনদের বাস, ৪০ টি পরিবারের ৷ শ’ 
দুয়েক বর্ণহিন্দু পরিবার আছে গ্রামে ৷ লাল গ্রাম । প্রায় সকলেই ভোট দেয় বাম ফ্রন্টকে। কিন্তু 
সে লালে ঢুকে গেছে ঘুণপোকা ৷ জাতপাতের ঘৃণার বিষ । গ্রামের ক্ষুদিরাম কুইলা আর গৌরহরি 
সিংদের অভিযোগ, হরিজনদের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। (যেন বিহারের পুনিত রবিদাসের 
গ্রাম ডুমুরিয়াতোনি)। এমনকি খাওয়ার জলের নলকূপ উচ্চবর্ণের দখলে | STA তা থেকে জল 
নিতে পারেন না। গায়ের স্কুলে হরিজন সন্তানদের ভর্তি করা হয় না, যদিও স্কুলটি সরকারি। 
স্কুলেরই এক শিক্ষক গৌর মাইতিকে হরিজনরা টাদা তুলে কিছু টাকা দেন। বিনিময়ে তিনি 
বারান্দার এক কোণে বসিয়ে আলাদা করে পড়িয়ে দেন। সেই হরিজন সম্ভানরা যেন সর্বাথেই 
অচ্ছুৎ এবং অনধিকারী। একলব্য আর শম্বুকেরহ বংশধর ৷ 

বেশ চলছিল। গোল বাধল পাশের গ্রাম টাকলার হরিজনরা প্রচুর হৈহল্লার পর চশ্ীমন্দিরে 
ঢোকার অধিকার পেয়ে যেতেই। গোপিনাথপুরেও লাগল লড়াই কাগজে কাগজে খবর বেরোতেই 
ওপরতলার নেতাদের, প্রশাসনের কর্তাদের নড়েচড়ে বসতেই হলো । স্থানীয় নেতারা কৈফয়ৎ 
দিতে থাকলেন, “আমাদের আর আপত্তির কী আছে? আমরা তো প্রগতিশীলই, এমনকি 
সাম্যবাদীও ৷ কিন্তু মা-বোনদের মানানো যায় না যে!’ শুনেই প্রতিবাদ করে ওঠেন মা-বোনরা, 
শীলা মাইতি, নন্দরানী জানারা। সব সমাজে, সব জাতেই সব দোষ তো নারীর ঘাড়েই চাপানো 
হয়। নারীই তো আসলে শূদ্ৰ, seach AE EVES ced as 
হলো। জানা যায় না এমন কতো AW পড়ে আছে জাতপাতের বৈষম্যের অন্ধকারে, আজও 
এই পশ্চিমবঙ্গেও, কে জানে! 

সমস্যাটা আছে। স্বাধীনতা ও সংবিধানের অর্ধশতাব্দী পরেও আছে। কাক হয়ে চোখ বুজে 
থাকলেই সমস্যাটা উধাও হয়ে যাবে Al! আছে, এই সত্য স্বীকার না করলে সমাধান-সন্ধানও 
শুরু হবে না। যা নেই তা দূর করতে উঠেপড়ে লাগে কোন পাগল? সমস্যাটা এমন তীব্র হয়ে 
এমন গভীরে, এমন ব্যাপকভাবেই রয়েছে সারা দেশ জুড়ে, উঠেপড়ে না লাগলে মুক্তি নেই। 
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না দলিতের না দেশের । পশ্চাতে রাখিবে যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিবে (কবি যেন 
বদলটুকুর জনো ক্ষমা করেন)! 

অর্থনৈতিক-সামাজিক স্বাধীনতার জন্যে লড়াইয়ের পুরোভাগে থাকার কথা, “ভ্যানগার্ড' 
হয়ে ওঠার কথা কমিউনিষ্ছদের অস্ততঃ পার্টির জন্মমূহূর্ত থেকে (১৯২৫ সালে, মতাস্তরে 
১৯২০ সালে) তাই ছিল অঙ্গীকার | অর্থনৈতিক সংগ্রামে, রাজনৈতিক লড়াইয়ে তারা ও তাদের 
বন্ধু বামপন্থীরা বহুক্ষেত্রেই থেকেছেন পুরোভাগে। কিন্তু সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের লড়াইয়ের 
প্রসঙ্গ উঠলে তাদের মুখচোখ কিঞ্চিৎ লাজুক হয়ে ওচে। 

সাধারণভাবে একটা তাত্ত্বিক ধারণা এক্ষেত্রে কাজ sara অর্থনৈতিক শোষণ, বৈষম্য ও 
পীড়নেই যাবতীয় বৈষম্যের মূলে । সুতরাং শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য আনতে 
পারলে, প্রভু-শ্রেণীর আধিপত্যের অবসান ঘটাতে পারলে সব সামাজিক বৈষম্যহ দূর হয়ে 
যাবে। দলিতের বিচ্ছিন্নতাও কাটানো যায় শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই। সমস্ত শোবিতের 
সংগ্রামী-এঁক্যই সব জাতকে এক করে দিতে পারে। গড়ে উঠতে পারে শ্রেণীগত এক্য। অর্থনৈতিক 
শোষণব্যবস্থা জাত-বৈরি শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম গড়ে তোলাই তাদের মনে হয় সর্বরোগহর পন্থা | 
অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই সব সামাজিক রোগ সেরে 
যাবে! দলিতরাও মুক্ত হবে। 

কিন্তু যতোদিন সেই এঁতিহাসিক বিপ্রবটি না ঘটে ততোদিন কী হবে? দলিতরা ততোদিন 
অত্যাচার সয়েই বাঁচবে? “জাতপাতের দ্বন্দ্বে” কোনো পক্ষ না নেওয়া মানে তো স্থিভাবস্থা 
বজায় রাখতে সাহায্য করা | বস্তুতঃ উচ্চবর্ণের হাতে দলিতের অবমাননায় একধরণের সমর্থনদানই 
সেটা! 

পুঁজির ওপর ব্যক্তি-মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তুললেই সমাজের সব 
রোগ যে যায় না তা তো ইতিহাসই. দেখিয়ে গিয়েছে । কোথাও সত্তর বছর, কোথাও অর্ধশতাব্দীর 
সমাজতস্ত্রের পর ধর্ম, জাতপাত, জাতিগোষ্ঠীর লড়াইয়ে বিদীর্ণ হচ্ছে আগের সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, যুগোল্নাভিয়া কিংবা কিরঘিজস্থান। 

মার্কসবাদ বিজ্ঞান | শ্রেণীসংশ্রাম কোনো জলপড়া নয়, সমাজতন্ত্র ও WSY নয়, যে জল 
ছিটিয়ে দিলেই সব রোগ সেরে যাবে। নির্দিষ্ট রোগের নিদিষ্ট চিকিৎসা | সেইটেই বিজ্ঞান ৷ এদেশে 
মনুস্মৃতির প্রভাবে বর্ণভেদ সৃষ্টি হয়েছিল | জাতপাতের ভেদাভেদ আজও রয়ে গেছে প্রবলভাবে । 
তা দূর করতে হলে এই ভেদাভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে ৷ 
শ্রেণীসংপ্রামের “অভিজাত অবস্থান” থেকে “জাতপাতের নোঙরা” রাজনীতিতে নামতে সংকোচ 
করলে চলবে না। করলে দেশ চলে যাবে ধরাছোৌয়ার বাইরে ৷ কমিউনিষ্টদের সব শক্তির উৎস 
সর্বহারা চলে যাবে তাদের থেকে দূরে, ভুল পথে, ভুল নেতৃত্বে | ইতিমধ্যেই চলে গেছে অনেকটা | 

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের জন্ম হয়েছিল কমিউনিষ্ট পার্টির জন্মের সমসময়ে (১৯২৫, 
নাগপুর)। তারা হিন্দুত্ব, ব্ৰাহ্মণ্যবাদ, মুসলমান-ও দলিত-ঘৃণার ওপর তাদের গণভিত্তি গড়ে 
তুলেছে। এগোতে এগোতে তারা ক্ষমতার দুয়ারে এসে দীডিয়েছে। “জাতপাতের রাজনীতির 
নোংরামি” তাদের পায়ের বেড়ি হয় নি। দেশ প্রায় তাদের দখলে। 
অন্যদিকে এদেশের যারা সর্বহারা তারা কোথায়? শিল্পবিপ্লব আজও সমাধা হয় নি এদেশে | 
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ফলে এদেশের বৃহত্তম উৎপাদনক্ষেত্রে কৃষিতেই তারা ছিল এবং আজও আছে। শোষিত, বঞ্চিত 
কৃষিক্ষেত্রের সেই সর্বহারাদের, ভূমিহীন দিনমজুরদের বিপুল, বৃহৎ অংশই দলিত । নিজেদের 
এই শ্রেণীর কাছে আজও তেমনভাবে পৌছাতেই পারে নি কমিউনিষ্টরা বা তাদের বন্ধুরা। 
অন্যদিকে তাদের শ্রেণী, নি ১০৯৮০, 
ছায়ায়, জাতপাত নিয়ে খেলতে খেলতে সিংহাসনের A ভোগদখলই যাদের আসল লক্ষ্য সেই 

eae সভা. তাদের কষ্ট-যন্ত্রনা বুঝে, 
জাতপাতের ভেদাভেদ অবসানে সংগ্রাম গড়ে তুলতে উদ্যোগী না হয়, ততোদিন দলিতকে দলিতই 
থাকতে হবে ৷ আর কমিউনিষ্উদেরও থাকতে হবে দেশের শক্তির এক সামান্য তাংশ হয়ে। 

ততোদিন দেশও পড়ে থাকবে WTA, অবহেলায়, পশ্চাৎপদতার অন্ধকারে ৷ তার এগোবার 
রথের চাকা আটকে আছে দুর্নীতি, অন্যায়, অনাচার, শোষণ, বঞ্চনা, Maw আর বৈষম্যের 
পংকে। সে রথকে টেনে তুলে উন্নতির পূর্বাচলে নিয়ে যেতে পারে শুধু দলিতরাই। কিন্তু রথের 
রশিটি তারা স্পর্শ করতেই পারছে না। পারবেও না প্রকৃত নেতৃত্ব ছাড়া । সে নেতৃত্ব তো দিতে 
পারে শুধু কমিউনিস্টরা আর তাদের বন্ধুরাই। দেশের স্বার্থেই তাদের এগিয়ে এসে দলিতের 
মিছিলটি নিয়ে যেতে হবে রথের কাছে। রথের রশিটি তুলে দিতে হবে দলিতের হাতে | তাতে 
লাল রঙের পোশাকে একটু কাদা যদি লাগেও তা হয়ে থাকবে অঙ্গের স্নৰ্ণভূষণ। + 
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(১৯ শে জুলাই ১৯৯৪, বাক্ষালোরে ভারতীয় লোকায়ত দশন ও মাকর্সীয় সমাজ বিজ্ঞানের গবেষক ও ATF, 
দেকী প্রসাদ চটোপাধ্যায়ের স্মরণ সভায় মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট পাটির পালিটব্যুরো সদস্য এবং মাকর্সীয় দশনের 
বিশিই পাতিত ই এম এস লাহুজেলাদেরর ভাষণ ।) 
দেবীপ্রসাদকে নিশ্চিতভাবে অগ্রদূত আখ্যা দেওয়া যায়। পূর্বসূরী হিসেবে তিনি ডি ডি 
কোশাম্বিকে পেয়েছিলেন | কোশান্বি এবং চট্টোপাধ্যায় মিলিতভাবে তাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে এক 
বড়ো ধরণের পরিবর্তন ঘটান। বেশ কয়েকজন এতিহাসিক তাদের পথ অনুরসণ করেন। এরা 
হলেন রোমিলা থাপার, আর এস শর্মা এবং আরও কয়েকজন এতিহাসিক। 

কি দর্শন, কি ইতিহাস, কোনটিতেই আমি বিশেষজ্ঞ নই। আমি একজন সক্রিয় রাজনৈতিক 
কর্মী। ভারতের শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার সুবাদে 
আমাকে দর্শন, রাষ্ট্রনৈতিক অর্থবিদ্যা, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিদ্যা, নন্দনতত্ব ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে 
পরিচিত হতে হয়েছে। এই সকল বিষয়ের সঙ্গে স্বল্প পরিচয়ের মাধ্যমেও অনেককিছু আমি 
জানতে পেরেছি এবং তারই ভিত্তিতে আমি কয়েকটি মন্তব্য তুলে ধরতে চাই। 

এই আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু হলো ভারতে দর্শন ও বিজ্ঞান ৷ আমি এই বিষয় বস্তুতে 
সীমাবদ্ধ থাকবো না! আমার বক্তব্য বিবর হবে প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৯৪ সালের ১০ই জুলাই 
পর্যন্ত ভারতের বিজ্ঞান, সমাজ ও দর্শনের গতি প্রকৃতি ৷ 

এই রকমভাবে আমার বক্তব্য বিষয় কেন সাজাবো? কারণ, আমি শিক্ষাক্ষেত্রে কোন 
পণ্ডিত নই। আমি একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, একথা আগেই বলেছি। আমি মার্কসের 
সেই বিখ্যাত মন্তব্যের বিষয়ে গভীরভাবে প্রত্যয়ী £ ‘যুগে যুগে দার্শনিকরা দুনিয়া নিয়ে বহু 
ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন, কিন্তু মূল বিষয় হলো এর যথার্থ পরিবর্তন সাধন’ 

মানুষের জয়যাত্রার বিষয়ে মার্কস উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিশালতার 
সর্বশেষ সাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ame বাস্তববাদী বিপ্রবী। তার তাত্ত্বিক 
| র মাধ্যমে তিনি দুনিয়া সম্পর্কে তার ধারণাকে তুলে ধরেন। আর তার সক্রিয় 
কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দুনিয়াটাকে পরিবর্তন করার প্রয়াস পান। 

আমার তাত্ত্বিক লেখাগুলোর মধ্যে মার্কসের সেই বৈশিষ্ট্য বিরাজমান এমন কোন দাবী 
আমি করবো না। তত্ত্ব সংক্ৰান্ত আমার ধারণা নিছকই হাতফেরতা। কোনো মৌলিক ধারণা 
আমি তুলে ধরেনি। ভারতীয় দর্শন বিষয়ে আমি কোশাস্বি, দেবীপ্রসাদ প্রমুখের কাছ থেকে 
শিখেছি মাত্র। ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে আমি জেনেছি কোশাম্বি থেকে শুরু করে রোমিলা 
থাপার, আর এস শর্মা এবং অন্যান্য মার্কসীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে । রাষ্ট্রনৈতিক অর্থবিদ্যার 

আমি বেশীরভাগটহি জেনেছি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে । এই বাস্তব অভিজ্ঞতাই আমার এবং 
আপনাদের সামনে তুলে ধরে একটাই প্ৰশ্ন £ ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কি? 
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আমি আজ বর্তমান রাজনীতির বিবয়ে প্রবেশ করবো AT কিন্ত পণ্ডিত নেহেরু একদা যে 
লেছিলেন আমি সেই প্রশ্ন তুলবো-_“ভারত কোন পথে, কোন দিকে চলেছে? 

পণ্ডিত নেহেরু তিনের দশকের প্রারম্ভে এই প্রশ্ন উ্দাপিত করেন । আমি ১৯৯৪ সালে সেই 
প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করলাম। এই প্রশ্নের কয়েকটি প্রেক্ষিতের মধ্যে একটি হলো, যো আমার 
দৃষ্টিগোচর হয়েছে) পুনরুত্থান ৷ 

পুনরুখান বলতে বোঝানো হয় উপনিষদের ভারত, বেদের ভারত, যা প্রকৃত ভারত, 
তারই পুনরুথান। এর পরে এসেছে, এরকমই বলা হয়, ইসলামীয় ভারত, Beta বা ব্রিটিশ 
ভারত এবং WEA ভারত । এ সমস্তই পরদেশীতত্ত্। কেবলমাত্র হিন্দু জীবন প্রণালীই হলো 
ভারতীয় জীবন প্রণালী | 

এই SSL তত্ত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ না ব্লেখে একে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার প্ৰচেষ্টা 
চলছে বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগের সুচনা হয় মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার মধ্য দিয়ে। সম্প্ৰতি 
বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে | চলেছে এই বাক্তব প্রয়োগের বর্তমান পরীক্ষা। মথুরা এবং 
বারাণসীর মসভিদ ও অন্যান্য জায়গায় আরো ৩০০০ মসজিদ ধ্বংস করার হুমকি প্রদর্শনের 
মধ্য দিয়ে চলেছে এই বাস্তব প্রয়োগের বিস্তারের প্রচ্ষ্ঠা। আমার মতে এই প্রচেষ্টা একান্তভাবে 
ভারত-বিরোধী। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন weft নাকি একান্তভাবে ভারতীয়। আমার 
সুচিক্তিত অভিমত হলো এটা সর্বভাবে ভারতবিরোধী তত্ত্ব কেন? 

ভারতের সমাজব্যবস্থা হলো এক মিশ্র ব্যবস্থা! এদেশের সংস্কৃতি হলো মিশ্র সংস্কৃতি | ভারতের 
মাটিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বাস । হিন্দু সমাজের বিভিন্ন গোত্র, উপজাতি, ভাষা ও সংস্কৃতিগত - 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাসভূমিও এই ভারতবর্ষ ৷ ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যে Bay বিরাক্তমান। এই 
বৈচিত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে একটিকে আলাদা করে তাকেই একমাত্র ভারতীয় বলে HS 
করার প্রচেষ্টা, আমার মতে, সাংঘাতিকভাবে ভারত-বিরোধী | বামপন্থী রাজনীতিক হিসেবে ৬০ 
বছর সক্ৰিয় রাজনীতিতে যুক্ত থাকার সুবাদে এটাই হলো আমার স্থির সিদ্ধান্ত । আমার এই স্থির 

আমার এই নিরীক্ষণের ক্ষেত্র দেবীপ্রসাদ যে প্রশ্নের অবতারণা করেন তা-ই প্রথমে এসে 
পড়ে-- প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে কি বস্তবাদের এতিহ্য গড়ে উঠেছিল? দেবীপ্রসাদ তার বিখ্যাত 
গ্রন্থ ‘লোকায়ত’ লেখার আগে পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে ইউরোপ বরাবরই বস্তুবাদী, আর 
ভারতবর্ব বরাবরই ভাববাদী। এ ধারণা দেশী-বিদেশী উভয় পণ্ডিতরাই আমাদের মধ্যে 
প্রোথিত করেছিলেন ৷ দেবী প্রসাদ তার একটি গ্রহ্থের__“লোকায়ত' মাধ্যমেই এই তত্ত্বকে সমূলে 
উৎপাটিত করেন। 

ভাববাদ বস্ত্রবাদ fas ou ইত্যাদি 2 প্রায় চল্লিশ বছর আগে গ্রন্থটি আমি পড়ি। একটা 
নতুন আলো আমার চিন্তা জগতে দেখা দেয়। ভারতেরও একটা বস্তুবাদী অতীত ছিল । গ্রীক, 
রোমান ও অন্যান্য ইউরোপীয় সভ্যতার মতো ভারতের সমাজেও ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ 
দেখা দিয়েছিল। দেবীপ্রসাদ তার ‘লোকায়ত’ ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি গ্রস্থেও এই তত্ত্বের 
সত্যতা সপ্রমাণ হাজির করেন। ‘লোকায়ত’ গ্রন্থের পরিমার্জিত সংস্করণ তার হোয়াট হজ 
লিভিং এণ্ড হোয়াট ইজ ডেড ইন ইণ্ডিয়ান ফিলজফি গ্রন্থ । এখানে তিনি প্ৰাচীন ভারতে বসত্রবাদ 
বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং তার শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। 

বন্ত্রবাদের উৎস কি? ভাববাদের উৎস কি? এদের মধ্যে 44 কোথায় তৈরি হয় £ প্রাচীন 
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ও মধ্যযুগের ভারতে বস্তুবাদ কেন পরাভূত হয়? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে শ্রেণী 
সংঘাতের তত্বকে বুঝতে হবে । দেবী প্রসাদ দেখান যে বস্তুবাদ শ্রমজীবী মানুষের AB | শ্রমজীবা 
সম্যক ধারণা তৈরী হয়। তার দৃষ্টিভঙ্গিও ফলতঃ বস্তুবাদী হয়ে পড়ে। 

প্রাচীন গ্রীসের দাস প্রভুদের মতো প্রাচীন ভারতেও এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তৈরী হয়। 
তারা হলো ‘fae! ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা ছিলো দ্বিজ, তারা শোষকশ্রেণী। তাদের 
প্রকৃতির ঘটনাবলীর সঙ্গে কোন সজীব সংযোগ ছিলো না। এর ফলে তাদের বিশ্ববীক্ষা ছিল 
নেহাৎই বিমূর্ত চিন্তাপ্রসূত। এর থেকেই জন্ম নেয় ভাববাদ। 

পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ তার কায়িক শ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে প্রকৃতিকে বশ করার ফলে 
প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সে বস্তুবাদী হয়ে ওঠে। এর ফলে দুই 
শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হয়। | 

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যেমন দাস ও প্রভুদের মধ্যে সংঘাত বাধে, অনুরূপভাবে ভারতেও 
দ্বিজ ও শুদ্ৰদের মধ্যে সংঘর্ষের ক্ষেত্র তৈরী হয়। দ্বিজদের মধ্যে প্রথমে ক্ষত্রিয়রা প্রাধান্য বিস্তার 
করে। পরে ব্ৰাহ্মণৱা শক্তিশালী হয়। এ ভাবেই দেখা দেয় ভারতের সমাজে দ্বিজ প্ৰভুত্ব । 

ভারতে এই দ্বিজ প্রভুত্বের ফলেই বস্তুবাদ পরাভূত হয় এবং ভাববাদের বিকাশ ঘটে | এই 
দ্বিজ প্রভৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামই বস্তুতঃ বস্তবাদের উত্তবকেও সম্ভব করে। দেবী প্রসাদের দুটি 
প্রধান গ্রন্থে লোকায়ত" “হোয়াট ইজ লিভিং এণ্ড হোয়াট ইজ ডেড ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' 
বস্তবাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি ‘সায়েন্স এণ্ড সোসাইটি ইন এনসেন্ট ইণ্ডিয়া’ 
জাতীয় কয়েকটি গ্রহ্থেও বিস্তৃত ভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। 

প্রাচীন গ্রীসের মতোই প্ৰাচীন ভারতেও বস্তুবাদ ও ভাববাদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলে । কিন্তু দুটি 
দেশের ইতিহাসে গতি ছিল ভিন্ন ৷ গ্রীসে এই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে প্রাচীন দাস সমাজ 
থেকে সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং তৎপরবতীকালে সামত্ততন্ত থেকে পুঁজিবাদ সমাজ ব্যবস্থার 
বৈপ্লবিক উত্তরণের মধ্যে দিয়ে। বস্তুতঃ প্রভুদের বিরুদ্ধে দাস বিদ্ৰোহ এবং পরবর্তীতে 
মস্ততম্্রবিরোধী বিদ্রোহ গোটা ইউরোপের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছিল | 

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে এ জাতীয় বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটেনি। শোষক শ্রেণী তথা দ্বিজদের 
সঙ্গে শ্রমজীবীশ্রেণী তথা শৃদ্রদের প্রথম সংঘর্ষেই শ্রমজীবীরা পরাস্ত হয়। এই পরাজয়ের মধ্য 
দিয়েই বস্তুবাদের যতটুকু উদ্ভব হয়েছিল তা-ও অস্তরমিত হয়। ভাববাদ প্রাধান্য বিস্তার করে। 
এর প্রমাণ কি? শোষক শ্রেণীর সঙ্গে শ্রমজীবী শ্রেণীর সশস্ত্র সংগ্রাম ও শ্রমজীবী শ্রেণীর 
পরাভবের কোন প্রমাণ অবশিষ্ট নেই। তবে ভারতব্যাপী বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের প্রসার শোষক 
ও শ্রমজীবী শ্রেণীর মতাদর্শগত সংঘাতের চিহ্ন বহন করে। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম দ্বিজদের 
বিরুদ্ধে শূদ্ৰদের বি'দ্রোহেরই প্রকাশ। কিছুকালের জন্য বৌদ্ধধর্ম ব্রান্মাণ্যবাদের প্রভাবকে খর্ব 
করে অগ্রগতি লাভ কারে কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি ব্যহত হয়। চীন ও অন্যান্য দেশে যেখানে 
বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটে সে সব স্থানেই এই প্ৰাহ্মণ্যবাদ মতবাদের পরাভব ঘটে | 

দেবীপ্রসাদের মতে শোষকশ্রেণী বা মালিকগোষ্ঠীর হাতে শাসন ক্ষমতা ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব 
yee ছিল। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্গণরা তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এবং এই নিয়ন্ত্রণের ফলেই 
শোবকশ্রেণী মতাদর্শগতভাবে বৌদ্ধধর্ম এবং অন্যান্য বস্তুবাদী দর্শনকে ধ্বংস করতে সক্ষম 
হয়। কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মই বস্তুবাদে বিশ্বাসী ছিল না, সাংখ্য, চার্বাকাদির দর্শনও 
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qua সভাদর্শ বা enh গিত মতাদর্শের অনুসাতী ছিল। এই সফল মতবাদ সমানো 
ও ধ্বংস হওয়ার ফলে এখন আর এদের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় AT 
সমালোচনার মাধ্যমেই আজ আমাদের কাছে পৌঁছায় । এই প্রতিবাদী সমালোচনার মুখ্য 
উদ্যোক্তা ছিলেন শংকর । তিনি বস্তরবাদীদের রচনা ‘লোকায়ত’ ইত্যাদি থেকে অনেক উদ্ধৃতি 
টেনে তার সমালোচনা খাড়া করেন। এই সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল অবশ্যই বস্ভততাস্ত্রক 
etnies ভৱন রা ডা কমাৰে, মরার গালে বারি 
দিয়েছেন সেই অংশের নাম হলো ‘পূৰ্বপক্ষ’। তার প্ৰয়োজনমত উদ্ধৃতি তিনি ব্যবহার করেছেন 
canis nee ais aa ERE লা ‘পূৰ্বপক্ষে’র পর হচ্ছে “সিদ্ধাস্তপক্ষ” যেখানে 
বস্তবাদের অসারতা প্রমাণে শংকর মনোনিবেশ করেছেন | “সিদ্ধাস্তপক্ষের' অকাট্যতার সপক্ষে 
প্রমাণ স্বরূপ “পূর্বপক্ষে'র অবতারণা | এই পূর্বপক্ষের মাধ্যমেই চার্বাকসহ বহু লোকায়তবাদী 
লেখার সন্ধান মেলে। 

সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের ধ্রুপদী রচনার সন্ধান অন্যান্য দেশেও পাওয়া যায় । যতদূর শুনেছি, 
তিববতে এ জাতীয় লেখার বড় সন্ধানই মিলেছে। কিন্ত কেউই রচনাগুলির পাঠোদ্ধারে সমর্থ 
হননি। যাহোক বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র মতাদর্শের ক্ষেত্রেই নয় সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও 
ভারতের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই মতবাদ গোটা ভারতের বুকে ছড়িয়ে 
পড়ে। কিন্তু মতাদর্শগত সংগ্রামে বৌদ্ধ মতবাদ পরাস্ত হয় শংকরাদি ভাববাদী দার্শ'নকদের 
কাছে। বৌদ্ধ মতবাদের পরাভবের সঙ্গে ভারতের বুকে বস্তুবাদী মতাদর্শেরও অবসান Wi 

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসন্ধানী আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র রায়ও মন্তব্য করেন যে 
বস্তবাদীদের বিরুদ্ধে শংকরের জয় বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে এক অচলতার সুচনা করে । এই অচলতা 
সত্তেও বস্তবাদের সঙ্গে ভাববাদের জোর সংঘর্ষ চলতে থাকে এবং বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে 
ভাববাদের জয়ের মধ্যে দিয়ে এই সংঘাতের অবসান ঘটে । বস্তুবাদের অবলুপ্তি মৌলিক চিন্তা 
ও ধ্যান ধারণার ছ্বান্দিক অবস্থানের অবসান ঘটায় । এ কারণে অষ্টম-নবম শতাব্দীতে ভারতীয় 
সমাজ, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা দেখা দেয়। 

সাহিত্যের ক্ষেত্রেই দেখা যাক। কালিদাস ও অন্যান্য সংস্কৃত ধ্রুপদী কবি সাহিত্যিকের 
রচনার পরিবর্তে আঙ্গিক সর্বস্ব জীবনবোধহীন সাহিত্য রচিত হতে থাকে। শংকরের ভাববাদী 

এর ফলে জনগণের মধ্যে, শাসকশ্ৰেণীর মধ্যে গোষ্ঠী বিরোধ উত্তরোত্তর শক্তিশালী হতে 
সামাজিক-রাজনৈতিক বিভেদ ত্বরান্বিত করে এবং বিদেশী শাসকের পক্ষে ভারতের মটিতে 
গেড়ে বসতে সুবিধে হয় বলে মার্কস মনে করেন। 

নতুন ভারতঃ বিবেকানন্দ, শূদ্ৰ উত্থান এবং ঃ যদিও বিদেশী শাসনের ভালো মন্দ দু'দিকই 
ছিল বলে মাকস মনে করেন। জাতপাত ভিত্তিক পুরনো সমাজকে ধ্বংস করে, জাত পাতের 
দর্শনকে ধ্বংস করে বিদেশী শাসনব্যবস্থা | ভারতের যা কিছু প্রাচীন তাকেই ধ্বংস করে ব্রিটিশ 
pallets সদন প্স Par 4A Halpin ৭৮% 

নমাজব্যবস্থা গঠন। কিন্তু সেই ভূমিকা ব্রিটিশরা পালন করেনি। এই জন্যই মার্কস . 
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WY করেন, ভারতের জনগণের ট্রাজেডি হল যে ব্রিটিশ শাসনের ফলে তারা তাদের পুরনো 
ব্যবস্থা হারালো, আবার নতুন কোন ব্যবস্থা তারা পেলও না। 

মাকসের মতে, নতুন ব্যবস্থার উদ্ভাবনা হলেও নতুন ব্যবস্থার যে বীজ বপন হয়েছিল, 
তাহলো আধুনিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন । স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে জন্ম 
নেয় এক নতুন ভাবধারা, পর্যাপ্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশে রামমোহন FA, মহারাষ্ট্রে 
ফুলে, কেরালায় শ্রীনারায়ণ গুরু এবং অন্যান্য মনীষীবৃন্দ নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিজীবী হিসেবে 
আবিভূত হন! এরা সকলেই জনগণের সমক্ষে নতুন ভাবধারা হাজির করেন। 

এসবের মধ্যে থেকেই জন্ম নেয় ভারতীয় রাজনৈতিক অর্থনীতি | অষ্টাদশ শতকের ছয়ের 
দশকে কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে। এঁরা হলেন দাদা নওরোজী, রাণাডে প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ ভারতের নিজস্ব রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রবক্তা ছিলেন এঁরা সকলেই। আধুনিক 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্ৰবক্তা ছিলেন এঁরা ৷ মার্কসের মতে, ভারতের মাটিতে এভাবেই নতুন 
সমাজ ব্যবস্থার বীজ বপন শুরু হয় ব্রিটিশ শাসনের প্রাধান্য বিস্তারের ফলশ্ৰুতি হিসেবে। এ 
কারণেই আধুনিক জ্ঞাতীতয়তাবাদী আন্দোলনেরও জন্ম হয়। 

এভাবে নতুন আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক দার্শনিকরা আবির্ভূত হন। এঁদের মধ্যে 

পালকৃষ্ণ গোখলে, তিলক, গান্ধী প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য । তারা ছিলেন এক নতুন দর্শনের 
উদ্গাতা। তারা প্রাচীন ভারতীয় দর্শনকে আধুনিক যুগে সম্প্রসারিত করার কাজে Sool হল। 
এদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ছিলেন বিবেকানন্দ। যদিও তাকে স্বামীজী আখ্যা দেওয়া 
হয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন রাজনৈতিক বিপ্লবী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন, ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্যদের যুগের অবসান হয়েছে। এখন শূদ্ৰ যুগের সূচনা হয়েছে। আধুনিক মার্কসীয় 
পরিভাষায় শূদ্ৰযুগ হলো সর্বহারাদের শাসন। স্বামীজী এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন কিনা আমি 
নিশ্চিত নই। তবে নতুন একটা কিছু ঘটতে চলেছে, এটা তিনি বুঝতে পারেন। আর সেটা 
হলো শুদ্রদের উত্থান। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিভ্তিকেই ফুলে, শ্রীনারায়ণ গুরু প্রমুখরা তাদের 
সংগ্রামী সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। যদিও তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন প্রত্যক্ষ সংশ্রব ছিল না। অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে তিলক ও 
গান্ধী এক নতুন দর্শন গড়ে তোলার প্রয়াস পান, যার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের নতুন সমাজ 
গড়ার আকাঙক্ষা মূর্ত হয়ে উঠে । এ হলো দরিদ্র নারায়ণের আকাঙ্ক্ষা । 

চলতি শতকের দুই-এর দশকের প্রারম্ভে ভারতের জনগণ এক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করে। নতুন সমাজ অবশ্য গড়ে উঠেছিল তার আগে থেকেই, যখন লোকমান্য 
তিলক গ্রেপ্তার হন এবং বোম্বাইতে শ্রমিকরা এক রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হয়। 
ঘটনাকে লেনিন স্বাগত জানান। একে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর বয়ঃপ্রাপ্তি বলে আখ্যা দেন, নতুন 
ভারতের সুচনা বলে চিহ্নিত করেন। আগের আন্দোলনগুলিতে অন্যান্য শ্রেণীও শামিল হয়। 
কিন্ত বোশ্বাইয়ের সাধারণ ধর্মঘট ছিল কেবলই শ্রমিক শ্রেণীর wg তিলকই ভারতীয় 
শ্রমিকশ্রেণীকে স্বাধীনতা যুদ্ধে শামিল করেন। 

যদিও সে আন্দোলন একটাই শহর, বোম্বাইতে সীমাবদ্ধ ছিল । আন্দোলনের ইস্যুও ছিল একটা-_ 
লোকমান্য তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ, রাজনৈতিক আকাশে তিলকের আবির্ভাব। কিন্তু এর 
এক দশক বাদে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তার প্রথম সর্বভারতীয় সংগঠন, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্ৰেস (এ আই টি ইউ সি) গড়ে তোলে ৷ এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে কমিউনিস্টরা 
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দলবদ্ধভাবে কাজ শুক করে ৷ বোশ্বাইয়ে ডাঙ্গে, কলকাতায় মুজফ্‌ফর আহ্মদ, মাদ্রাজে সিঙ্গারাভেলু 
চেত্তিয়ার হলেন ভারতের বুকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ | এদের সংগঠিত কমিউনিস্ট 
গ্রুপগুলি এবং এ আই টি ইউ সি-র প্রতিষ্ঠা ভারতের মাটিতে শ্রমিকশ্রেণীর জোটবদ্ধ শক্তি হিসেবে 
আবির্ভাবকে সম্ভব করে তোলে । স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক হিসেবে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
প্রভাব থেকে মুক্ত থেকেও শ্রমিকরা বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীনেই স্বতন্ত্রভাবে শ্রমিক হিসেবে এবং 
শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে কাজ শুরু করে। 

এই সময় থেকেই এক নতুন দর্শন গড়ে উঠতে থাকে | আমাদের পূর্বসূরীরা এই দর্শন গড়ে 
তোলার কাজে এক দশকব্যাপী বড় ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে এই কাজে আমরাও 
তাদের সঙ্গে হাত মেলাই। আমি গর্বের সঙ্গেই একথা বলতে পারি যে, আমাদের প্রজন্ম গত 
যাট বছরে কেবলমাত্র আন্দোলনেই অংশগ্রহণ করেনি, মার্কসীয় দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, 
সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নন্দন-তত্ত ইত্যাদির ক্ষেত্ৰে তাত্ত্বিক অবদান রাখতে পেরেছে। 
মার্কসীয় মতবাদকে বুঝে দুনিয়াটা পরিবর্তনের জন্য তাকে প্ৰয়োগ করার মধ্য দিয়েই আমাদের 
প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব । 

এ কারণেই আমি ভারতের বুকে সমাজ বিজ্ঞান ও দর্শনকে এক সঙ্গে দেখার পক্ষপাতী | 
মাঝে এই তিনের সমন্বয় বিদ্বিত হয়। তবুও সমন্বয়টা বাস্তব ঘটনা । এই সমন্বয়ের প্রকৃত 
চেহারা হলো প্রতিকূলতার মধ্যেও ভারতের জনগণের উত্থান | এ কারণেহ ১৯৯৪ সালে বসে 
একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটটা বুঝে নেবার কথা বলেছি। 

এই প্রেক্ষাপটে আমরা দেখি ভারতের জনগণ নানাভাবে KATA CNTR! তারা তাদের 
নিজস্ব wine গড়ে তুলতে পেরেছে। এই দর্শন হিন্দু দর্শন নয়। এই দর্শনে হিন্দু দর্শনের 
পাশাপাশি ইসলামীয় দর্শন, শ্রীষ্টান দৰ্শন, ইত্যাদি আছে। মার্কসীয় wine এই দর্শলের অঙ্গ৷ 
এ সবই হলো ভারতীয় দর্শনের অংশ। হিন্দু ভ্রাতৃত্বের দর্শনের বিরুদ্ধে আমরা প্রচার চালাচ্ছি 
এ কারণেই যে এ দর্শন হিন্দুত্ব এবং বৈদিক দর্শনকেই একমাত্র ভারতীয় দর্শন হিসেবে প্ৰতিপন্ন 
করতে চায় । ইদানিং বৈদিক গণিতের কথাও শোনা যাচ্ছে প্রতিটি বিষয়কেহ বৈদিক যুগে নিয়ে 

আমরা বৈদিক যুগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল । অতীত বৈদিক সংস্কৃতির জন্য আমরা গর্বিত। তবুও 
আমরা বৈদিক সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সচেতন । এ কারণেই প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ 
ইউরোপের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও আধুনিক যুগে পিছিয়ে পড়ে। 

আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বৈদিক সংস্কৃতির একটা সীমাবদ্ধতার কথা বলতে 
পারি। বাল্যকালে SARA আমাকে খখেদ পড়তে হয়! যা পড়েছি তা বুঝিনি । প্রতিটি শব্দ 
মুখস্ত করে উগরাতে হতো । সে কারণে A ছ'বছরে WHS মন্ত্র আমাকে মুখস্ত করতে 
হয়েছে, সে বছর অপচয় হয়েছে বলেই আমার মনে হয়। 

ঝথ্বেদে অবশ্য আমাদের সাংস্কৃতি এতিহ্যের আকরস্বরূপ । ঝথ্বেদ যখন মুখস্ত করি, তখন 
acima অর্থ কি, ধথেদের শিক্ষা কি, এসব আমাকে শেখানো হয়নি। সম্প্রতি আমার এক 
বন্ধুর কাছ থেকে মালায়লী ভাষায় ছ’খণ্ডে স্কঘেদ টীকা আমার হাতে এসেছে । আমাদের 
সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে এগুলোকে আমরা রক্ষা করতে পারি। কিন্তু সাংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে 
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WS নন্দন কানন প্রতিষ্ঠা কল্পে নির্যাতিত শ্রেণীর এই বিপ্রবাত্মক সংগ্রামের এক্য 
সুরলোকে নন্দন কাননের প্রাকৃতজনের মতাদর্শের এক্যের চেয়ে বেশি গুরুত্রপূর্ণ। 
_ ভি. আই. লেনিন (ডিসেম্বর ©, ১৯০৫) £ রচনাসমগ্র ১০ম খণ্ড, ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা । 


স্বদেশে ও সবকালে মানব সমাজ হয়েছে সুচীমুখ তার সদস্যদের মধ্যে অনুগ্রহ ও বঞ্চনা 
বিতরণে কিছু ব্যক্তি সিংহভাগ ভোগ করে সম্পদ। আয়, প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের; সাধারণত 
উৎপাদনশীল সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ মারফতে। এই প্রবর ব্যক্তিরা নানা রকমের, 
যেমন পৈতৃক সম্পত্তির nar উত্তরাধিকারী, উচ্চবর্ণের অধিপতি, 'কৌমার পুরোহিত, 
পরিচালক আমলা, ব্যবসায়ী, অলস ধনিক গোষ্ঠী বা এসব গোষ্ঠীর সম্ভাব্য সমবায় । এ একই 
নিদর্শনে প্রত্যেক সমাজের অধোভাগে আছে wefe নিঃস্ব মানষ' যারা পরিতুষ্টির নিম্নতম 
পেয়ে থাকে এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে তাও না। এরা হ’লো দাস, ভূমিদাস, পিয়ন, বর্গাদার, 
দারিদ্র্য, নীচুমান ও সামাজিক সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব বিস্তারের অক্ষমতা । একাধিক সমাজে 
ধনী ও দরিদ্রের মধ্যবর্তী আছে অক্রীতদাস, প্রকর্মী, জনসেবক কর্মচারী, বণিক প্রভৃতির একটি 
দোলায়মান ও মোটামুটি স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণী । যারা জনসাধারণকে অবজ্ঞা করে আর তাদের 
ডপরকার শ্রেণীর অনুকরণ করে! 

এ-ছাড়া প্রতিটি সভ্যসমাজে দেখা যায় সরকার ও রাজনীতির কোন-না-কোন রূপ । নগ্ন 
ক্ষমতা কুৎসিত ও প্রায়শ অকেজো বলেই শাসন প্ৰক্ৰিয়া সর্বদাই এমনভাবে সাজান থাকে যে 
তা সম্ভ্রম, ভীতি, ভক্তি, ভালবাসা, আনুগত্য ও বশ্যতার উদ্রেক করে । রাজ্য প্রশাসকদের হাতে 
থাকে এক চেটিয়া পীড়ন শক্তি__ এতে আছে একটি আইনানুগ অধিকার যা বাসিন্দাদের কাছ 
থেকে বশ্যতা আদায় করতে পারে এবং পুরস্কার ও শাস্তি বণ্টনের বহুবিধ কলা কৌশল । এই 
ee যার বিষয়বস্তু হলো কে পায়, কি, কখন 

বং কিভাবে । এ একটি প্রক্রিয়া যাতে জনগণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা করে সব সরকারের সারাৎসার যে 
৮১৭৯ প্রতারণা ও বল তাদের কারণতা নিয়ন্ত্রণের জন্যে (F. L. Schuman International 
politics, 4th edn. p. 15) 1 এই আলোকে দেখা যাক ভারতীয় সমাজের বিবর্তন। 

1. ভারতের পুরাবৃত্ত 

দেবাসুরের দ্বন্দ্বে শুরু হয় ভারতের প্রাক-ইতিহাস। ধর্মের ভিত্তিতে এ গড়ে উঠেছিল । 
দেবরা দক্ষ ছিল আচার-অনুষ্ঠানে, আর অসুররা সামরিক অভিযানে ৷ এদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় 
২৮৫০ খ্ৰীঃ পুঃ-এ। আর শেষ হয় ২৮১৮ খ্রীঃ পৃঃ-এ। এ স্থায়ী হয়েছিল ৩২ বছর, বহু জীবন 
বিনাশে ৷ একে বলা হয় প্রথম গৃহ বুদ্ধ (A.K. Majumdar— Early Hindu India. Vol. 
I, 1981, P. 119-120)! অসুররা পরাজিত হয়ে পশ্চিম দিকে চলে যায়, কেননা দেবরা 
ক্ষমতাসীন হ'য়ে তাদের তাড়িয়ে দেয় বেখেদ, ৬11 ৫.৬) আর অসুররা সম্পূর্ণভাবে পরাজয় 
বরণ করে (এ x. ১৫৭.৪) 1 অসুররা ছিল গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী । যার নাম “মায়া” অর্থাৎ যাদু। 
এরি সহায়তায় অসুররা ছিল প্রবল পরাব্রণত্ত। বস্তুত এই “মায়া'ই ছিল অসুরদের বেদ। শতপথ 
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ব্ৰাহ্মণ থেকে জানা যায় যে দেব ও অসুরদের অভিন্ন পিতা ছিল প্রজাপতি । অসুর বা দেবাদের 
নিন্দায় সোচ্চার হয়েছে, যেমন দেবরা অসুরদের ভাষার কুৎসায়। পাণিনি (৬-১-১৬০১ অসুর 
ভাষার শব্দাবলী বিধৃত করেছেন “Vay” নামের অধীনে । এই ভাষা ভাঙা আর্বভাষা ৷ অসুর 
অনার্য নয়, দেবতার বড়ভাই, বৃদ্ধিতে সে ছোট নয়। শুধু তার বাণী বিকৃত হওয়ার দেবতার 
কাছে পরাজয় ঘটে আর “-সদানীরা” (stor নদী) পারে চলে যেতে হয়। ভাষার বিকৃতি 
এরূপ 2 “ওহে শক্রগণ” এই অর্থে “হে হরয় 3” বলতে গিয়ে অসুররা “হেলয়ো বলে ফেলে 
(সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ১৯৯১ পৃঃ ৯-১০)। ‘অসুর’ শব্দটি সাধিত 
হয়েছে ‘অসু’ থেকে যার অর্থ প্রাণ । এতে বুঝায় প্রাণবন্ত জনকে। 

অসুরদের পক্ষে তিন দিক খোলা ছিল-_পশ্চিম, দক্ষিণ ও পৃব। এবং এরা এ-সব দিকে 
চলে যায়। একদল পশ্চিমে ষায়-পারস্যে ও তুর্কিস্তানে। যারা যেতে পারেনি তারা যায় 
এলাহাবাদে, ছোটনাগপুরে ও মির্জাপুরে | আরেকদল বায় পূর্বে তিব্বত হয়ে কামনূপে। চতুর্থ 
দলটি আশ্রয় নেয় দক্ষিণ ভারতে (অমুল্য চরণ রচনাবলী ! ১ম খণ্ড, ১৯৮২, পৃঃ ১৯)। যারা 
ভারতের বাইরে গিয়েছিল তারা বেবিলনের ৩২২ কি. মি. দূরে একটি সাম্ৰাজ্য গড়ে তোলে, 
যার নাম “অসুর' বা আসিরিয়া"। টাইশ্রীস নদীর উপকূলে এর রাজধানী “অসুর” ও স্থাপিত হয় | 
এই সাম্ৰাজ্য বিস্তৃত হয় এশিয়া মাইনর থেকে ককেশাস পর্যস্ত। আবার এদের আগে ভারত 
হস্তে সুবীররা এসে সুমেরিয়া স্থাপন wal এক সময়ে সুমেরগণ পারস্য উপসাগরের 
অস্তরীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এই সুমেররা দ্রাবিড় ভাষাভাষী ছিল। এরা 
মেসোপটেমিয়া স্থাপন করেছিল। অসুরদের এ এক প্রকাণ্ড প্রচণ্ড কীর্তি । 

প্রসঙ্গত এই প্রত্রাজনের পরিচয় মেলে ম্যাকস্মূলারের উক্তিতে (Science of 
Language. [1 P. 170) © তিনি বলেন যে এই অসুররা উত্তর ভারত থেকে যারা কাশিয়া 
ও পারস্যে উপনিবেশ স্থাপন BA | আবেস্তার গাথা উস্তবাহতে (১২.১৪.১৫; ৪.৪৬.১) যজ্ঞ 
প্রেমী ও যজ্ঞ-নিন্দুকের যুদ্ধের কথা আছে। SAYY বলেন যে ভারতীয়রা অসুর দের ত্যাগ 
করেছে। এই অসুরদের কৃতি Sas ধর্ম। তাই ভারতে দেবরা অসুরদের উপরে । কিন্তু 
পারস্যে অসুররা দেবদের উপরে | এ-ছাড়া আছে ভাষার সাক্ষ্য । কাশীয় জাতি (১৭৪৬-১১৮০ 
খ্ৰীঃ পৃঃ) মিডিয়া হ'তে সমগ্র বাবিলন অধিকার করেছিল এবং ৫০০ বছর রাজত্ব করেছে। 
এঁদের রাজা ও দেবতাদের নাম ভারতীয়-__."51৷0135". Marytas, সূর্য ও WFS (এ পৃঃ ২৫- 
২৬)। হিত্তি-মিতান্নি চুক্তিতে (বোখাস-কোই, ১৩৬০ ae 2) চারজন দেবতা সাক্ষী ছিলো, 
তার মধ্যে দু'জন ছিলো RH ও নামত্য (CHATS) জরাথুস্তু পরে এই দুই দেবতাকে অস্বীকার 
করেন (আবেস্তা, ১০ম ফাগার্দি)। মিতান্্ীয় কয়েকটি দলিলেও স্থান পেয়েছে ভারতীয় শব্দ, 
যেমন ‘এক্য’ (এক) AS’ (সাত) প্রভৃতি ঃ এরা সংস্কৃত এক, ‘সপ্ত’ (প্ৰাকৃত AE) থেকে 
এসেছে। কিন্তু এখানে নেই আবেস্তীয় 'এব’, ‘হণপ্ত’ (L. H. Gray—Foundations of 
Language. p. 309)! বস্তুত এসব ভারতীয়দেরই উপনিবেশ ছিল। আরেকটি জাতি 
কালডীয়__এ জাতিকে পারস্য উপসাগরের নিকটবর্তী স্থানে দেখা গিয়েছিল খ্ৰীঃ পৃঃ ৯ম 
শতাব্দীতে ৷ এরা খ্রীঃ পৃঃ ৮ম শতকে বাবিলন দখল করে নব-বাবিলনীয় নামে এক রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা করেছিল। বেরোসস নামে এক ধর্মযাজক জলপ্লাবনের বর্ণনা দিয়েছেন। এ বর্ণনা 
অথৰ্ববেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণের বিকৃতি রূপ। ৪,৩২,০০০ বৎসর দৈব কলির পরিমাণ | এতে 
সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে কালভীয়রা আর্যজাতির অন্তৰ্গত ছিল। আর এরা “নিশ্চয় ভারত হইতে 
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সে-দেশে গমন করিয়াছিল।" তাই যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মন্তব্য করেন £ বেদের 
আর্যগণের এই সকল উপনিবেশ স্মরণ করিলে মনে হয়, আর্ধগণ পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে পশ্চিম 
দিকে কালে গমন করিয়া ছিলেন, সে দেশ হইতে ভারতে আসেন নাই (বেদের দেবতা ও 
কৃষ্টিকাল, ১৯৫৪, পৃঃ ১৩৫-৩৭)। | 

|. আর্য বনাম অনাৰ্য বিতর্ক 

দেব ও অসুর ঈশ্বর" অর্থেই ব্যবহৃত হ’তো--এরা ছিল পরস্পরের ‘ভ্ৰাতৃব্য’। যতদিন 
মিল ছিল ততদিন অসুর'-এ বোঝাতে মর্যাদা; প্রভাব । উভয়ের মধ্যে বিভেদ আসে ধর্মমত 
নিয়ে। SO অগ্নিপূজার প্রবর্তন করে এবং দেবগণ যজ্ঞ করতে শুরু করে। প্রথমে অসুররা ও 
যোগ দিয়েছিল। পরে তারা গররাক্তি হলো। ফলে শতপথ ব্ৰাহ্মণে (১.৫.৫.২৬) ‘দেব এর 
সংজ্ঞা SA, ‘‘যন্ঞেন বৈ দেবা” £ অর্থাৎ যে যজ্ঞ করে সেই দেব বা দেবতা | যারা বড়ো হ’তো 
তারা ‘অসুর’ উপাধিতে ভূষিত SSH, যেমন অগ্নি ঝেখেদ, ৫.১২.১) ইন্দ্র (এ. ১.৫৪.৩), বায়ু 
৫৫.৪২.১)। বেদে ‘অসুর’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ১০৫ বার এবং ভাল অর্থে । রুদ্র ছিল উভয়ের 
উপাস্য (ATW ৫.৪২.১১)! এবি সঙ্গে মিলে যায় মোহেঞ্জোদারোর মহাদেব বা FF! 
মুদ্রালিপিতে আছে £ “হপাভাস শতি” অর্থাৎ ‘শিব একশো বছর আমার জীবন রক্ষা করো” । 
এরি সঙ্গে তুলনীয় ঝদ্বেদের (৫.৫৪.১৫) “শতং হিসাঃ” অর্থাৎ একশো বছর। কাজেই এরা 
দুই-ই একই ধারার ধারক বা বাহক। আজো দেবা সুরের যুদ্ধ দুর্গা পূজার রূপ ধরে-_ দুর্গা ও 
মহিষাসুর উভয়েই আর্য এবং তাই এক সঙ্গে দু'য়ের পূজা হয়। অসুর অনার্য AW! প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যায় যে বৈদিক আর্যরা মুর্তি পূজক ছিলেন ar এঁরা ছিলেন nar (অনিৰ্বাণ-_ 
বেদ মীমাংসা, ২য় খণ্ড, পাদ টীকা ৬৩, পৃঃ ২৬৩)। কাজেই মূর্তি পূজা বেদ বিরোধী £ 
মুর্ভিপূজকরা অবৈদিক। 
করেন শ্বেতকীয় মানুষের বোঝা (Whiteman’s burden) অর্থাৎ শাসক হিসেব তাদের 
ভূমিকা অশিক্ষিতদের শিক্ষিত করা, অসভ্যদের সভ্যতার স্তরে আনা । ১৯০৭ সনে নোবেল 
পুরস্কৃত রুডিয়ার্ড কিপ্লিঙের “শ্বেতকায় মানুষের বোঝা” শীর্ষক কবিতার (১৮৯৯) ভাষায় 








এ মতবাদ সমর্থনের জন্যে তারা প্রচার করেন তারা আৰ্য, এবং পশ্চিম থেকে এসেছেন। 
এর পুরোভাগে ছিলেন ম্যাকস্মূলার এবং ১৮৬১ সনে (Science of Language Ist series, 
211-2) তিনি একটি আর্য জাতি বা পরিবারের কথা বলেন। পরে অবিশ্যি ১৮৯২ সনে প্রাচ্য 
বিশারদদের ৯-ম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে তিনি আগেকার জাতি বাদ দিয়ে ভাষার কথা বলেন 
£ “আমরা যখন আর্য উচ্চারণ করি তখন তাতে আমরা ভাষা ছাড়া আর কিছু বুঝি না” 
(Chips from a german workshop 1. 40-49) তিনি ‘আৰ্য’ ভাষাকে জাতি-মুক্ত করেন। 
তার মতে “আর্য তারাই যারা আর্য ভাষা বলেন (81021211105 of words and the home 
of the Arya, 245)! কিন্তু নিজেদের কৌলীন্য বজায় রাখার জন্যে বর্ণবিলাসীরা ঘোষণা 
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করেন যে তারাই "আৰ্য’-সম্ভুত। তাই ‘খেলা চলতে থাকে এবং এখনো ইংরেজ চলে বাওয়ার 
পরে। কাজেই প্রকৃত তথ্য জানার প্রয়োজন | 

ঝপ্বেদে দেখা যায় দু'টি ধারার উদ্ভব ধর্মগত বিবাদ থেকে একটি ব্ৰাহ্মণ্যধারা 
(Intuitionist); অন্যটি বৌদ্ধিধরা (Rationalist)! একটির মূলে আছে cam, যার ভিত্তি 
শ্ৰদ্ধা । অতীন্দ্ৰিয় পরাক্‌ দৃষ্টির অনুভবে আসে ‘আবেশ’ ৷ দ্বিতীয় বৃত্তিটি “WS? বা “তর্ক” ৷ এখানে 
আছে প্ৰত্যক্‌ দৃষ্টি। যার মূলে কাজ করে "জিজ্ঞাসা’। এ আত্ম দর্শনের বা আত্মবাদের নামাস্তর। 
দেবতা অতীন্দ্ৰিয়, আত্মাও অতীন্দ্ৰিয় কাজেই দু'য়ের পথ তুল্যভাবে অতি প্রাকৃত। চেতনার 
চরম বিস্ফোরণে এঁরা পৌঁছান সত্যে। দেববাদী বৃহৎকে পান হৃদয়ের আবেগ দিয়ে ! বোধিপ্রাহ্য 
বস্তুরাপে। আর আত্মবাদীও পান বীর্য দিয়ে। নিজের আত্ম রূপায়ণে। বেদের ভাষায় একজন 
আবেগকম্পিত ‘বিপ্ৰ’, অন্যজন পৌরুষদীপ্ত aa’) একজনের প্রাপ্তির সাধন শ্রদ্ধা ও বোধি। 
অন্যজনের তর্ক ও বুদ্ধি জেনির্বাণ__বেদ মীমাংসা, ১ম খণ্ড, ১৯৬১, পৃঃ ৩)। বেদের চারটি 
ভাগ আছে- মন্ত্র বা সংহিতা; ব্রাহ্মণ; আরণ্যক ও উপনিবদ ৷ প্রথম দুটি ব্রান্মাণ্যধারার দ্যোতক; 
শেষের দু'টি বৌদ্ধধারার পরিচায়ক। ব্ৰাহ্মণে আছে যজ্ঞবিদ্যা; আরণাকে রহস্য বিদ্যা; আর 
উপনিষদে ব্রহ্মাবিদ্যা। 

দলাদলির ফলে এবং প্রথম গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন হওয়ায়, তারা গালাগালি দিয়েছে দ্বিতীয় 
গোষ্ঠীকে এই বলে যে তারা অকৰ্মণ্য’ (অনুষ্ঠান রহিত), "অদেবয়ু’ (দেবতার প্রতি উদাসীন) 
| 'অক্রান্ঘাণ' ভেক্তিরহিত), “অযজ্ঞান' যোগযজ্ঞরহিত), WAS আইন অনুসারে চলে না), 

৭ oratory (দেবনিন্দক)। ‘দাস’ বা Wy’ ও বলা হয়েছে, যেহেতু 
রর ধ্বংস করে। ব্রান্মাণ্যবাদীরা যজ্ঞ করে, কিন্তু বৌদ্ধবাদীরা তা ধ্বংস করে। প্রথমেরা 
ব্ববিধারার বাহক, দ্বিতীয়েরা মুনিধারার। বৈদিক আর্য ও হরপ্লার অধিবাসীরা একই মানব 
গোষ্ঠীর লোক (M vir— original Sanskrit Texts, Vol. Il. p. 322)! এঁদের বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশ পেয়েছে এঁদের ভারতীয়তায় (11415170555) | অর্থাৎ এই আর্ধরা ভারতীয় বটেন। এরা 
পশ্চিম থেকে আসেননি (P.C. Dutta— The Bronz Age Harappans, 1983 at p. 134), 
রুশ গবেবকরাও বলেছেন (Archaeology of Soviet Central Asia and the Indian 
Border Lands, Vol. II at p. 318) 2 “প্রত্ুতান্তিক মতানুসারে এটা প্রমাণ করা যায় না 
যে বৈদিক আর্ধগণ এসেছিলেন পশ্চিম থেকে ।” 

IL, বর্ণবিচিত্রা-_ভারত বর্ণ ও জাত বিচিত্রার জন্মভূমি ৷ হরেকরকম শ্রেণী ও জাতের উদ্ভব 
হয়েছে এখানে এবার এদের পরিচিতি £ (১ ) দলিত- ইদানীং ‘দলিত’ শব্দটি খুবই চলু ৷ এ 
এসেছে ‘দল’ ধাতু থেকে যার অর্থ ভেঙে যাওয়া, খণ্ডিত হওয়া । এ থেকে বিশেষণ ‘দলিত’--_ 
এতে বোঝায় ‘ভগ্ন’, বা যজ্ঞে ভাগ করা হয়েছে (Monier W illiams—A Sanskrit English 
Dictionary, 1899, p. 471 ) 1 এঁ ধারণা ভি. এস. আন্তের ও (The students” Sanskrit— 
English Dictionary. 1979, p. 247) ৷ এরি প্রতিশব্দ split যখন বিশেষ্য হিসেবে বসে তখন 
তার অর্থ হয় “দলে-বিভাজন, বিচ্ছিন্নতা, ভাঙন” (The concise Oxford dictionary, 6th 
edition. p. 1108) এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে প্ৰাচীন - ভারতীয় সাহিতো অর্থাৎ বৈদিক 
ও AHS | যেমন মহাভারতে (৬111. 33. 46), গীতগোবিন্দে (১.৮) ও সাহিভ্যদর্পণে (১- 
66) | চৈতন্যচরিতামূতে (৩৩৩) ও এ অর্থে প্রয়োগ | কবি নবীনচন্দ্র সেনও লিখেছেন ঃ “কেমনে 
মাথার মণি রক্ষা করে দলিত ফণিনী” হেরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়_ বঙ্গীয় শব্দকোষ, ১৯৬৬, পূঃ 
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a টানা রী “ES “মদিত; নিম্পীড়িত'”, (বাঙ্গালা 
ভাষার অভিধান, ১৯৩৭, পৃঃ ১০৫১)। 

“দলিত সাহিত্য”-এ বোঝায় দলিতদের সাহিত্য অর্থাৎ যষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। মারাঠী 
সাহিত্যে “দলিত” শব্দটি এক নতুন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। মারাঠী কবি, কথা সাহিত্যিক ও 
সমালোচক অর্জন ডাংলের জে. ১৯৪৫) কথায় 2 ““দলিতশব্দের প্রেতিহ্য গত) অর্থ শোচনীয় 
অবস্থা । দারিদ্র্য ও অপমান । কিন্তু দলিত আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতায় আমরা এই এতিহ্যগত 
অর্থ ব্যবহার করিনি বরং এর সঙ্গে একটি নতুন মাত্রা ও বিষয় যুক্ত করেছি। ‘দলিত’ কথাটার 
মানে হচ্ছে ধর্মের নামে ও অন্যান্য কারণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে 
শোষিত ও নির্যাতিত জনগণ। দলিত লেখকরা আশা করেন এই শোষিত জনগণ এই দেশে 
একদিন বিপ্রব করবেন। 

“ভারতের জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার ভয়াবহ প্রকৃতি ও শোষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে 
জনসাধারণকে সচেতন করে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে তাই দলিত সাহিত্য! অন্যভাবে বলতে 
গেলে, দলিত মানে কোন জাত নয়। বরং একটি উপলব্ধি যা সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষের 
অভিজ্ঞতা, আনন্দ-বেদনা ও সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত | সমাজ বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিতে তা পূর্ণতা পায়। 
যুক্তিহীন অস্বীকারের নীতি, বিদ্ৰোহ ও বিজ্ঞানের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ | সব 
শেষে বৈপ্রবিকতায় তার শেষ ।... দলিত সাহিত্য শুধুমাত্র সাহিত্যই নর, এই সাহিত্য 
পরিবর্তনগামী একটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত । নতুন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। 
এটা একটা আন্দোলন | 

“দলিত সাহিত্য নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
ন্যায়বিচার চায় | এখন রাজনীতি ধর্ম নির্ভর | অবস্থা চূড়ান্ত অনিশ্চিত । সামাজিক ক্ষেত্রে এইরকম 
ঘটনা ঘটলে দলিত লেখকরা নীরব ও নিরপেক্ষ দর্শক হ'য়ে থাকতে পারেন না। গণতন্ত্র 
ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজবাদী মূল্যবোধের অবমূল্যায়ণ ঘটছে।... দলিত ও শোধিতদের বিভিন্ন 
দল নিজেদের মতো করে রাজনৈতিক স্তরে লড়াই করবে ৷ দলিত লেখকদের দৃঢ়ভাবে এই সংগ্রামে 
যোগদান করতে হবে | দলিত লেখকদের অংশগ্রহণ Apert ও অপরিহার্য ।”- দেবেশ রায় 2 
দলিত, ১৯৯৭, পৃঃ ৬৪-৬৬)। 

(২) ব্রাত্য- হাল আমল থেকে এবার যাওয়া যাক বৈদিক YOU! অসুরদের মধ্যে যারা 
ভারতে রয়ে গেলেন দক্ষিণে ও পূবে তারাই হ'লেন ব্রাত্য জন অর্থাৎ বৈদিক আর্যদের থেকে 
আলাদা | তবে ব্রাত্যরাও আৰ্য ৷ 'ব্রাত্য’ শব্দটি এসেছে ‘ANS’ থেকে যা ঝপ্বেদে ব্যবহৃত হয়েছে 
আটবার। বলা হয়েছে “ব্রাতং ব্রাতংগণং গণম্” (ATYA, ৩.২৬.৬)। AS’ শব্দের অর্থ “গণ, 
সমূহ’’ এবং ব্রাত্য শব্দের কোন উল্লেখ নেই ঝথ্বেদে। শুক্লযজুৰ্বেদে (১৬.২৫) লমক্ষার 
জানানো হয়েছে। “ব্রাত ও ব্রাতপতিদের””। “ব্রাত্য” শব্দটি পাণিনির মতে উৎপন্ন হয়েছে ‘ব্ৰাত 
+ ন্যহ্‌’ থেকে। AIR’ প্রত্যয়ে বোঝায় ‘অজজাত’ অর্থাৎ তার অস্তর্গত। সোজা কথায় ব্রাত্য 
জনসমূহের অন্তর্গত বা সমাজের সদস্য অথবা সামাজিক | dare আর্যবংশসম্ভৃত। কিন্তু বৈদিক 
আৰ্য! নন (Haraprasad Sastri—Magadhan Literature. 1923)! এদের কথা Pi 
অথববেদের ১৫শ .কাণ্ডে। এ ব্রাত্যপুরুষ মহানুভব, ব্ৰাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়তেজের মুল 2 
meine SOUNE AANA nt ane সৃমগ্ৰজগৎ ও সকল দেবগণ তার অনুগমন 
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করেন। তারা তার সাথে চলেন যেমন রাজার সাথে অনুগমন করেন তার 
মনুসংহিতা (১.৩৯; ১০.২১-৩) এঁদের বলেছে উপনয়ন সংস্কারবর্জিত | 

এ-প্রসঙ্গে ড. বি. আর. আন্দেদকরের সিদ্ধান্ত স্মৰ্তব্য (Who were the shudras? 1946. 
pp 236-7)! ইন্দো-আৰ্য সমাজে শূদ্ররা ছিলেন ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তৰ্গত। দীর্ঘকাল শূদ্ৰ রাজা ও 
ব্ৰাহ্মণের মধ্যে বিরোধ চলে এবং তাতে ব্রাহ্মণরা পৰ্য্যদস্ত হন। ফলে ব্ৰাহ্মণরা তাদের উপবীত 
দিতে অস্বীকার করেন। এই উপনয়ন সংস্কার বর্জিত হ'য়ে এঁরা হ’য়ে যান পতিত এবং স্থান 
বৈশ্যের পরে অর্থাৎ চতুর্থ বর্ণে। এর দৃষ্টান্ত মেলে শিবাজীর উপনয়নে ব্রাহ্মণদের বাধা 
দেওয়ায় | STATA বাধা দেন এই বলে যে শিবাজী শূদ্ৰ, ক্ষত্রিয় নন। পরে মুস্কিল আসান হয় 
কাশীর গগভাট নামক নামজাদা ব্রাহ্মণের কার্যকলাপে তিনি প্রথমে শিবাজীর 'ব্রাত্যস্তোম” 
করেন এবং তারপরে সম্পন্ন করেন উপনয়ণ রায়গড়ে ১৬৭৪ সনের ভই জুন। এই ‘ব্রাত্য’ 
অনুষ্ঠানের জন্যে গগভাটকে দিতে হয়েছিল ৭০০০ ‘হন’ (> হন _ ৩ টাকা) এবং অন্যান্য 
ব্রাহ্মণদের ১৭,০০০ Set’ | ৫ই জুন শিবাজী পবিত্র গঙ্গায় স্নান করেন আর উপস্থিত ব্রাহ্মণদের 
দেওয়া হয় ১০০ “হন” (এ. পৃঃ ২০১-২, ২০৬-৭)। বৈদ্যের সংগ্রহে প্রকাশ পায় যে মোট বায় 
হয়েছিল এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ হন’ বা ৪২৬ লক্ষ টাকা (Shivaji, the founder of 
Maratha Swaraj’, pp 248, 252)! এতে ফুটে উঠেছে ব্ৰাহ্মণ্য অর্থশুধুতার চিত্র। 

(৩) বর্ণ ও জাত-__ বেদে আছে “বর্ণ শব্দের প্রয়োগ_ উল্লেখ আছে কখনো দুটি বৰ্ণের ৷ 
কখনো বা তিনটি বর্ণের। এই “বর্ণ এ বোঝায় শ্রেণী (Irawati Karve— Hindu Society, 
১ 51) l কিন্তু চামড়ার রঙ নয়। ধর্ম, সাহিত্য ও ব্যাকরণে আছে এর পরিচয় ৷ তিনি মনে করেন 
যে এতে আছে দু'টি 'জিনিস-_ এক, শ্রেণী; দুই, অগ্রাধিকার ক্ৰম । আর মানুষের সমাজে বোঝাত 
একটি বিশিষ্টব্রমের শ্রেণী। লক্ষণীয় যে এখানে ‘জাতি’র বা ‘জাতে’র কোন উল্লেখ নেই। দুটি 
বৰ্ণে বোঝাত কখনো আর্ধবর্ণ ও দাসবর্ণঃ আবার কখনো বা ব্রহ্মা (বান্দণ) ও রাজন্য বা ক্ষাত্র 
ক্ষেত্রিয়)-কে। যাক্ষের নিরুক্তে" (৬ ।. 26) ‘আৰ্য’ শব্দের অর্থ প্রভু বা কর্তার সম্তান। সায়নের 
মতে (ATW 1-51.8) বিজ্ঞ অনুষ্ঠান কর্তা বা কারী । আর নিরুক্তকারের মতে (vii. 23) যে 
অনুষ্ঠান কর্ম ধ্বংস করে সেই WA’ । সায়নেরও এ মত- অনুষ্ঠান ধ্বংসকারী শত্রই হ’লো দাস 
(এ 1-518) 1 কাজেই বৈদিক যুগে আর্যরা অনুষ্ঠাত্রী। আর দাসরা অননুষ্ঠাত্রী। পরবর্তীকালে 
মিথ্যাকে সত্য বলে চালাবার অভিপ্ৰায়ে ব্রান্মাণরা ঝপ্বেদে জুড়ে দিয়েছেন পুরুষসুক্ত (X. 
90.12)। বলা হয়েছে বামুনরা বেরিয়েছে পরমপুরুষের মুখ থেকে, রাজন্য বাহু হ'তে, বৈশ্য 
উরু থেকে আর শূদ্ৰ পা STS বর্ণকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করাই এর উদ্দেশ্য | এ যোজনা প্রক্ষিপ্ত 
বলেই রায় দিয়েছেন কোলক্ৰক, ম্যাক্সমূলার, রমেশ দত্ত প্রভৃতি মনীবীগণ। 

বেদে ‘জাত’-এর উল্লেখ নেই! এ পাওয়া যায় সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যে। 
মনুস্মৃতিতেই এর প্রথম বর্ণনা । মনু চারিবর্ণের-ব্রান্মাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ মিশ্রণে রচনা 
করেছেন তার জাতিতন্ত্র। উদাহরণে এ সুস্পষ্ট হবে। ধরা যাক ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ 
পুরুষ ও নারী বোঝাতে ব্যবহৃত হবে Bb. Kk. Vv. ও 55! ব্ৰাহ্মণ অপর তিন বর্ণের নারী 
বিয়ে করলে হবে তিনটি জাতের সৃষ্টি BK. Bv ও Bs; ক্ষত্রিয় অপর দুটি নিঙ্নবর্ণে বিয়ে 
করলে দু'টি জাতের সৃষ্টি হবে ky ও Ks; আর বৈশ্যের বেলায় হবে একটি জাত ৬5. কাজেই 
উঁচুবর্ণের পুরুষ নীচু বর্ণের নারী বিয়ে করলে উদ্ভূত হবে ৬টি জাত-__একে বলা হয় 
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বর্ণের নারী ৷ এতে তৈরি হয় ৬টি জাত-_K৮. Vb. Sb: Vk. Sk, ও Sv কাজেই প্রথম মিশ্রণে 
পাওয়া যায় ১২টি জ্ঞাত; দ্বিতীয় মিশ্রণে ২০৪টি | এরূপ জাত-তৈরির ব্যাখ্যানে মন দিয়েছেন 
এক অত্যন্ত কৃত্রিম নিদানতত্ত্ব। বৃত্তির বিশেষায়ণে হয় জাতের উত্তব। কিন্ত মনু তা না বলে 
তৈরি করেছেন তার জাত-সরণী গাণিতিক “বিন্যাস ও সমবার” পদ্ধতিতে (কাণ্ডের 
হিন্দুসমাজ, পৃঃ ৫২-৪)। আর মনু স্মৃতি ব্রাহ্মণদের রচনা--সমাজ কেমন হওয়া উচিত তারি 
এক কাল্পনিক চিত্র দেওয়া হয়েছে আর এই আদর্শকে বাস্তব বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে 
(ওমালির “ভারতীয় জাতের রেওয়াজ", ১৯৩২, পৃঃ ১৩)। আর অলীক মনুর রচনা ব্ৰাহ্মণ 
পৃষ্যামিত্রের__তার আদেশে সুমতিভার্গব ‘মনু’ ছদ্ম নামে এর রচনা করেন। পুষ্যামিত্র ছিলেন 
শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের ব্ৰাহ্মণ সেনাপতি, তিনি সম্রাটকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন আর প্রতিষ্ঠা করেন শৃঙ্গ বংশ (১৮৭-৭৫ Re পুঃ--অনিল বিশ্বাস-__ভারতে 
প্ৰকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ১৯৯৫, পৃঃ ১৭-৮)। 

(৪) ধর্মসূত্র ও ধৰ্মশাস্ত্ৰের কুকীর্ভি__আগেই বলা হয়েছে কি করে ব্রাত্যদের পেতাচ্যুত 
করা হয়েছে। ফলে এরা হয়েছেন পুরুষমেধের শিকার বোজসনের়ী সংহিতা, xxx 8)! 
পঞ্চবিংশ ব্ৰাহ্মণে ৪ প্রকার বর্ণপতিতের উল্লেখ আছে, যথা (i) হীন, (ii) নিন্দিত (কোন 
পাপের জন্য); Gii বর্ণপতিত (এদের মধ্যে বসবাসের জন্য): ও (iv) সমনীচমেধ্র (Jaw 
পরুষত্বহীনতায়-__বর্ণপতিতদের সঙ্গে বসবাসকারী £ A.A. Macdonell. A. B. Keith— 
Vedic Index. Vol. 11. pp 342-44) | আধুনিক দলিতদের এরা পূর্বপুরুষ | 

শাসনের একটি অনিবার্য পরিণতি হ’লো এতে দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে গর্জে ওঠে “বলে 
আমিই সত্য £ দেবতা মিথ্যা মায়া” । তাই লর্ড এ্যাকটন ঠিকই বলেছেন 2. “ক্ষমতা দুর্নীতির 
দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, আর চরম ক্ষমতায় আসে চরম দুর্নীতি মহৎ মানুষ প্রায় সর্বদাই গহিত 
মানুষ (Historical essays and studies. app)! মহাযুদ্ধের পর দেবদের তাই হয়েছিল 
পরাজিত অসুরদের বেলায় | এই ক্ষমতা-লিঙ্সায় তৈরি হয় ধর্মসূত্র ও ধৰ্মশাস্ত্ৰ £ এরা সৃষ্টি করে 
৫ প্রকারের দলিত-__ (>) অস্পৃশ্য £ (২) অন্ত্য (৩) বাহ্য; (৪) অস্তবসয়ী ও (৫) অস্ত্যজ। 
ব্রিটিশ আমলে এরা চিহ্নিত হন “দলিত শ্রেণী" (Depressed classes) বলে I এদের সম্পর্কে 
বলেন ১৯৩১ সনের লোকগণনা অধ্যক্ষ [census of India : Vol. V. Part I : Report 
(Bengal / Assam App Í): Oo 

“ “অনুন্নত শ্ৰেণী: নামক পরিভাষাটির জন্ম সাম্প্রতিককালে এবং অনেকাংশে এ 
ুর্ভাগ্যজনক i এ ব্যবহৃত হয় সম্প্রদায়ের সেই সব সদস্যদের বোঝাতে যাঁরা সাধারণ সামাজিক 
প্রাককথনে বিবেচিত হন অধস্তন, পতিত, জাতিভ্রষ্ট বা অনুপযুক্ত উচ্চবর্ণের সদস্যদের সঙ্গে 
সমভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় আদান-প্রদানে। এ সমস্যা কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের গণ্ডির মধ্যে 
সীমাবদ্ধ। সমস্যাটি সেইসব হিন্দুগোষ্ঠীর যাঁরা জন্ম দুর্বিপাকে বঞ্চিত এবং কখনোই ব্যক্তিগত 
Geary সামাজিক বিবেচনা বা আধ্যাত্মিকহিত অর্জনে অক্ষম-__যা উচ্চতর বর্ণজাতদের 
সকলের সমভাবে জন্মগত অধিকার, ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ব্যতিরেকেই” (এ পৃঃ ৪৯৪)। 

“দলিত শ্রেণী” নামে আপত্তি জানিয়ে ড. বি. আর. আম্বেদকর গোলটেবিল বৈঠকে একটি 
স্মারক দেন ১৯৩১ সনের ৪ঠা নভেম্বর (TAA | ভাষণ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৪-৬)। এতে বলা 
হয় যে এ নামীয় লোকেরা আপত্তি করেন এ নাম ব্যবহারে । এবং এ নাম যেহেতু ঘৃণাব্যঞ্জক 
ও মর্যাদাহানিকর, তাহ অন্য নামের সুপারিশ করা হয়। তিনি বলেন £ “দলিত শ্রেণীর 


আ-৪২ Q দলিত সাহিত্য 
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রা এ “প্রতিবাদী হিন্দু" বা অননুসারী হিন্দু” অথবা 
এ-রকম কোন নামে , ফলে ১৯৩৫ সনের ভারত আইনে এঁদের নাম দেওয়া হয় তপসিলী 
জাতি" ও তপসিলী উপজাতি। 

স্মতিশাস্ত্রের তালিকার সঙ্গে ১৯৩৫-এর তালিকা তুলনা করলে দেখা যায় যে প্রথমে 
যেখানে দলিতের সংখ্যা ১২ ছিল, সেখানে এসেছে sani অর্থাৎ ব্ৰাহ্মণ্যবাদীরা তাদের 
পীড়নের মাত্রা ১২ থেকে বৃদ্ধি করেছে ৪২৯। মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদন (১৯৮০ সনের ৩১ 
ডিসেম্বর) অনুসারে জাতের সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৭৪৩-এ । এঁরা সবাই ‘অনুন্নত শ্ৰেণী" 
সমাজের অবস্থানে এবং শিক্ষার হালচালে। এরা সংখ্যায় ৫২% 1 এরি সাঙ্গ তপসিলী জাতি 
ও তপসিলী উপজাতির সংখ্যা-__২২.৫৬% যোগ করলে হবে ৭৪.৫৬% অর্থাৎ মোট 
জনসংখ্যার ৭৫% 1 ভাবতে অবাক লাগে এহেন বৃহত্তর জনসাধারণকে নিম্পেষিত করে 
দাড়িয়ে আছে তথাকথিত ব্ৰাহ্মণা শাসন ও শোষণ। এ গণতন্ত্র নয়, গণতন্ত্রের মুখোস। 

প্রসঙ্গত SPAS ও অস্পৃশ্যতার পাৰ্থক্য নিৰ্দেশ করা যায় ৷ প্রথমত, প্রথমে শুধু ব্রাহ্মাণই 
কলুষিত হয়। অন্যেরা নয় কিন্তু দ্বিতীয়ে সবাই হয় কলুষিত অর্থাৎ অশুদ্ধ ৷ দ্বিতীয়ত, প্রথমটি 
ঘটে অনুষ্ঠানের সময়! কিন্তু সবাই কলুষিত বা দূষিত হয় অস্পৃশ্যতায় ৷ অস্পৃশ্য শ্রেণী ছাড়া 
আছে আরো AG শ্রেণী অসমুপগম্য (unapproachable) ও অদর্শনীয় (unseeable) 
যাদের দশা অস্পৃশ্যদের চেয়ে আরো শোচনীয় ৷ Awaba উদাহরণ জয়াদি আর দ্বিতীয়ের 
উদাহরণ [পুরুদাবন্ন] (লেখন/ভাষণ, CH খণ্ড, পৃঃ ১২৯-১৪০)। 

(e) বাংলায় ‘গ্রাম্য’ ও ব্ৰাত্য_-প্ৰাচীন বৈদিক আৰ্য-ভাষীরা দুই দলে বিভক্ত ছিল। প্রথম 
দল ছিল ‘গ্ৰাম্য’ অর্থাৎ গ্রামবাসী ৷ এরা গ্রাম নিয়ে বাস করত আর গোড়ার দিকে এ-গ্ৰাম ছিল 
যাযাবর ৷ প্রাম বলতে বোব্যাত--এক “কুলপতি' ব্ৰাহ্মণ গৃহস্থ । তার পরিবার, পরিজন, Pra- 
সেবক, সরকারী বিবিধ কর্মকর ও দাসদাসী। প্ৰয়োজন হ’লে কুলপতি আর্য একস্থান থেকে অন্য 
জায়গায় উঠে যেত (শতপথ srt) কৃষির প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ফলে যাযাবরত্ব ঘুচে যায় | 
তখন কুলপতি জমিদার বা জোতদার হ'য়ে চাষী গৃহস্থে পরিণত হয়। 

দ্বিতীয় দলের (“‘ব্ৰাত্য’’) মর্যাদা প্রথম দলের তুলনায় কম ছিল। পরবর্তীকালে আসল অর্থ 
লোপ পায় এবং নিন্দার্থক অর্থটি এসে যায় “ব্রতবাহ্য। অর্থাৎ কিনা মানে দাড়ায় আর্য-সংস্কৃতি 
pre | কিন্তু আসল মানে হ’লো ব্রাতের অর্থাৎ সমূহের, গণের, কোনরকম দলের WSEAS | YT 
দলের পার্থক্য এইখানে-- প্ৰথম দলের সামাজিক একক গ্রাম; দ্বিতীয় দলের ব্রাত। এ-ছাড়া 
প্রথমে থাকতো একজন কর্তা আর অন্যেরা সবাই তার পোষ্য । অন্যদিকে দ্বিতীয় দলে ছিল 
সবার সমান অধিকার-__তবে এক বা একাধিক ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ বা প্রধান ব'লে স্বীকৃত হস্ত। 
এতিহাসিক যুগে তাই দেখা যায় শাক্য, বজ্জি, লিচ্ছবি-__এরা সব যে একেকটি are অথবা 
গণ। "ব্রাত'-এ বোঝায় বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত সংঘকে; আর ‘গণ’-এ বোঝায় অনুগত 
ব্যক্তিদের সংঘ | 

পণ্তিতেরা অনুমান করেন যে অনুন্নত বাঙালী জাতিগুলির অধিকাংশই গোড়ার দিকে 
অনার্ধ-ভাষাভাবী ছিল! তবে এ-ধারণা সবাংশে ইতিহাস-সঙ্গত নয়। চণ্ডাল ও ডোম দুই 
জাতিই বরাবর আর্য-ভাষী ছিল। ১২শ শতাব্দীর এক বৌদ্ধ পণ্ডিতের উক্তি অনুসারে জানা 
যায় যে peas উপবীত-সংস্কার ছিল (‘অদ্ধয়বজ্জের দোহাকোষ ' পঞ্জিকা')। আবার 
ফিরদৌসী থেকে জানা যায় যে পারস্যের রাজা CSM গোরের অনুরোধে কান্যকুজ্জে 
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শহ্ধল ১০,০০০ পুরুষ ও নারী ‘লুরি’ Ta ছিলেন উত্তর ভারত থেকে বীণা বা q 
জন্যে | পরে এরা ইউরোপে যায় এবং বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতে শুরু করে । এ হলো ১২০ 
Perera কথা--এদের ভাষা ছিল হিন্দি ও অন্যান্য আর্যভাষা। এরাই “জিপ্সী” নামে 
পরিচিত। এদের মধ্যে আর্য-ভাষী come ছিল। এরা নিজেদের বলে “রোম (=পুরুষ), 
‘রোমণী’ (=নারী)। শব্দ দু'টি আসলে ‘core’ ও “ডোন্বিনী'। এরা নৃত্য গীত প্রিয় ছিল। 
ভাষাতে প্রতিপন্ন হয় যে এদের -নিবাস ছিল পূর্ব-ভারতে (সুকুমার সেন-_ বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ইতিহাস, ১৯৭৮, পৃঃ ৮, ১০)। 

vi. ভাষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ৰকূপে বঙ্গ 
দুজনের প্রধান প্রচারভূমি প্রাচ্দেশ__মগধ্‌ মিথিলা ও অঙ্গ। এই দুই ধর্মের প্রবাহ বাংলার 
মাটিতে নামতে দেরি হয়নি। fee তার আগে এসেছিল পুরনো আর্যধর্ম। যা এদেশে 
‘বেদবাহ’ বলে গণ্য BS | পূর্ব-ভারতে আর্য-সংস্কৃতি প্রথমে এবং প্রধানভাবে গঙ্গা-ভাগীর খীর 
পথ বেয়ে এসেছিল। কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির প্ৰাচীন পীঠস্থানশুলি রাঢ় ও বরেন্দ্র অঞ্চলে 
ছিল। এরি মধ্যে গণ্ডরিদিও পড়ে। আর্যভাষা ও সংস্কৃতি দুই ধারায় এসেছিল । প্রথমে যা 
এসেছিল তা প্রাচীন বা প্রাক-বৈদিক ধারা; পরে যা এসেছিল তা অর্বাচীন বা বৈদিক ধারা। 
মোটামুটি acer প্ৰাচীন ধারার আর যদুর্বেদ ও ব্ৰাহ্মণ অর্বাচীন ধারার শাস্ত্র প্রাচীন ধারার 
পুরনো শাখা “Mata” গেগুকনদী) পেরিয়ে “faa” অর্থাৎ বিদেহ আদি অর্থ-পর্বত- 
আড়ালহীন সমভূমি অর্থাৎ বিহার-বাংলার গঙ্গা বিধৌত উপত্যকা) ভূমিতে উপনিবিষ্ট 
হয়েছিল। এ-ধারাকে অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে “অসুর” এবং “ব্রাত্য” বলা হয়েছে। অসুর 
অনার্য নয়। দেবতার বড় wis! বুদ্ধিতেও সে ছোট নয় (এ পৃঃ ৯)। 

বুদ্ধদেব মগধে ধর্মপ্রচার করেন তখন মগধ-কে “কীকট”” বলে অভিহিত করা হ'ত | (waber- 
Ind. Stud 1. 186) | কীকটের লোকেরা ব্রাহ্মণদের পুরোহিতবাদ গ্রহণ করেনি ৷ তাই যাক্ক “কীকট”- 
এর ব্যাখ্যানে (AFE ৩.৫৩.১৪) বলেন (৬.৩২) :“কীকটানামদেশো অনার্য নিবাস” ৷ উইলসনের 
মতে “SSS” হ’লো দক্ষিণ বিহার ৷ সায়ন মনে করেন যে কীকটবাসীরা ছিলেন নাস্তিক। তাদের 
কোন ধর্মবিশ্বাস ছিল at | তারা মনে করতেন ‘যজ্ঞের বা আহুতির কি ফল? বরং খাও-দাও, পান 
কর, কেন না এ জগৎ ছাড়া আর কিছু নেই (J. M uir—-original Sanskrit Texts, Vo. Il p. 
350, fu. 137)! বেবার ‘অনাৰ্য’ শব্দে বোঝেন “নাস্তিক বৌদ্ধদের””। আর গন্ডরিদি যেহেতু 
আদিবঙ্গ। তাই এখানকার অধিবাসীরা ছিলেন এ ধরনের ব্রাত্য | 

(ক) গন্ডরিদি ও মহাপদ্মনন্দ---মগধে শিশুনাগদের ক্ষত্রিয় শাসনের (৪৩০-৩৬৪ খ্রীঃ পৃঃ) 
শেষে স্থাপিত হয় নন্দ শাসন (৩৬৪-৩১৪ খ্রীঃ পূঃ) বিষুপুরাণে (৪.২৪) বলা হয়েছে যে মহানন্দের 
পুত্র মহাপদ্ম রাজা হয়ে ক্ষত্রিয় নিপাত করবেন- শুদ্ররা হবেন রাজা (Pargiter—— Purana Text 
of the dynasty of the Kali Age, p-69), আলেকজান্দার “প্রাচী” ও গন্ডরিদি'র অধীশ্বর 

অপ্রমেষরাশির ধননন্দের ভয়ে পাঞ্জাব পর্যন্ত এসে পালিয়ে যান। নন্দ বংশের রাজারা 

বৈদিকদের চোখে IR’ অথবা দাস-দস্যুই ছিলেন | আগে ‘বৃত্ৰ’ যেমন ‘অসুর’ উপাধি পেয়েছেন 
জলের বাধ তৈরি করতে পারতেন বলে | তেমনি নন্দরা জলের নালা’ তৈরি করতে পারতেন 
বলে শূদ্ৰ’ হয়ে গেলেন ৷ ‘নালা’ আর ‘নন্দ’ জোড়া লেগেই গড়ে ওঠে “নালন্দা”, যা ছিল তখনকার 
শ্ৰেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় (সঞ্জয় ভট্টাচাৰ্য--অজানা বঙ্গকে জানো) ৷ 
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কথাসরিৎসাগরে এই ধনের পরিমাণ দেওয়া হয়েছে ৯৯ কোটি স্বর্ণমুদ্রা। বৌদ্ধ মহাবংশে (পৃঃ 
২২২৯) বলা হয়েছে যে “ধননন্দ ৮০ কোটির ধন রেখেছেন গঙ্গানদীর গর্ভে একটি 
শুহায়।” একটি তামিল কবিতায় উল্লিখিত হয়েছে যে “এই ধন প্রথমে সংগৃহীত হয়েছে 
পাটলিতে এবং লুকানো হয়েছে গঙ্গার বন্যায় (Aiyangar— Beginnings of South 
Indian history. p. 89)! এখানে “পালি” মানে পাটলিপুত্ৰ এবং ‘গঙ্গাগর্ভ’ ও “AYA 
বোঝায় ‘গল্ডহৃদি’ ৷ যেহেতু শেষোক্ত স্থানে রাখা হয়েছে, তাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় বে “ধননন্দ 
বাঙালী ছিলেন” (D.C. Sakar-Pal-Purva yuger Vansa charita, 1985 at (p74)! 
প্রসঙ্গত উলেখ করা যায় যে মহাপদ্মনন্দ ছিলেন “উত্তর ভারতের প্রথম মহান এঁতিহাসিক 
সম্রাট”? (Bharatiya Vidya Bhavan : The age of imperial Unity. vol. I. pp3. 
22-3) | এরপরে আসে পাল বংশ এবং গোপালদেব গন্ডরিদি রূপান্তরিত হয়েছে 'বঙ্গ'-এ। 

€খ) ব্রাত্য সাহিত্য 

(i) চর্যাপদ- বাংলার প্রথম ব্রাত্য সাহিত্য চর্যাপদ’ । ৮ম শতাব্দীর আগে CATR অপভ্রংশ! 
ও অবহট্ঠ উত্তরা পথে সংস্কৃতের প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাড়ায় সাধু-ভাষা হ'য়ে। বাংলা দেশের 
বজ্ৰমানিক ও শৈবনাথ পন্থী যোগী সিদ্ধাচার্যেরা এই ভাষায় তাদের কড়চা বহ ও ছড়াগান লিখে 
গেছেন। সিদ্ধাচার্ধদের সাধনতত্ৃজ্ঞাপক ও অধ্যাত্ম__অনুভূতি-পরিচায়ক চর্বাগীতিগুলি 
উদ্তুয়মান বাংলা ভাষার প্ৰাচীনতম নিদর্শন। এগুলির আবিষ্র্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী তোরি 
সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক “হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান 
ও দোহা” নামে এ প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সনে। ‘চৰ্যাপদ’ বা চর্যাচর্যবিনিশ্চয় শাস্ত্রী মশাইয়ের 
আবিষ্কার__এর মুল পুথি তিনি পান ১৯০৭ সনে নেপাল দরবার গ্রন্থাগার থেকে । AAT 
পদের অর্থ গানের দু'টি ACRE complet)! অপতভ্রংশ-অবহট্ড ভাষায় দু’ ছত্রের সমিল 
কবিতার নাম ছিল “দোহা | সাধারণত দোহা-ছড়া হ'ত চার-ছত্রের অৰ্থাৎ চউপঙ্গ' বা চতুষ্পদী 
(অনিল বিশ্বাস- বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস, ১৯৯৬, পৃঃ ১৯৭)। 

চৰ্যা সংগ্রহে মোট ৫১টি গান ছিল। তার মধ্যে একটির ব্যাখ্যা করেননি টীকাকার মুনি 
দত্ত ফলে এটি অসংখ্যাত এবং পুঁথিতে অনুদ্ধত। আর পুথির মধ্যেকার কয়েকটি পাতা নষ্ট 
হওয়ায় ৩টি সম্পূর্ণ বাদ এবং একটি পদের শেষাংশ পাওয়া যায়নি। তাই মোট ৪৬২টি গান 
পাওয়া গেছে। পদকারের সংখ্যা ২৩। চর্যাকাররা আবির্ভূত হয়েছিলেন ৮-১০ম শতকের মধ্যে ৷ 
চর্যার ভাষা ১০ম-১১শ শতকের মূল রচনা অপতভ্রংশ-অবহট্ড-এ। কিন্তু লোক মুখে ধারে 
ধীরে অক্ঞাতসারে গানে, গাথায় প্রত্ববাংলায় পরিবর্তিত হচ্ছিল । মুনি দত্ত চর্ধার টাকা রচনা 
করেন ১২শ শতকে । মূল চৰ্যা ও টাকার লিপিকার ১৪শ শতকের (পরেশচন্দ্র মজুমদার__ 
বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, ১৯৭৬)। 

এরপরে রাহুল সাংকৃত্যায়ণ নেপাল-তিববতে তালপাতার পুথিতে নতুন কবির চর্ষাগান 
পেয়েছেন_ _বিনয়ন্ত্রী, সরুথ, অবধূ ৷ পুরানো পদকতাঁদের মধ্যে লুই ও কাহ্নের গানও আছে। 
এ সংগ্রহে আছে ১৮টি গান। এছাড়া শশিভূষণ দাশগুপ্ত ৯৮টি গান উপহার দিয়েছেন তার 
“নব চর্ষযাপদে” (১৯৮৯)। এ দু'ভাগে বিভক্ত-_€১) প্রাটীনপদ-_২৪টি, রচনাকাল ১০ম- 
১২শ শতক; (২) অর্বাচীন পদ-_১ম স্তরের ৯০টি; ২য় স্তরের ৬৪টি ; এগুলি ১৪শ শতকে 
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বা তার পরে রচিত। কাজেই তিনটি সংগ্রহে চর্যার সংখ্যা মোট ১৬২২ (অনিল বিশ্বাস, পৃঃ 
dab)! লুইপাদের চৰ্যা নিয়ে শান্ত্রার সংপ্রহটির শুরু 

কাআ SHAQ পঞ্চ-বি ডাল 

চঞ্চল চীএ পইঠো কাল। 

অর্থাৎ দেহ (হ’ল) তরুবর পাঁচটি সে) ডাল। 

চঞ্চল চিত্তে উপবিষ্ট কাল। 

শবর-শবরীর প্রেমকাহিনী নিয়ে শবরপাদ দু'টি গান (২৮, ৫০) লিখেছেন। এখানে অধ্যাত্ম 

সাধনের বর্ণনায় কবিত্ব ঝরে পড়ছে। ত্রিপদী ছন্দে প্রথম গানটি এরূপ 


Ses} Bas পাবত Sie বসই সবরী বালী 
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্য়ী মালী 
অর্থাৎ উচ্চ উচ্চ পর্বত তথা বসয়ে সবরী বালা 


ময়ুর পুচ্ছ পরিল শবরী গ্ৰীবায় শুঞ্জার মালা। 

(সুকুমার সেন, AS ৫৬-৭; ৬৯-৭০)। 

চৰ্যাগীতির অর্থ দু’ রডা- সাধারণ ও সাঙ্কেতিক । রাগাত্বিক পদাবলী পুরাপুরি সাঙ্কেতিক! 
চর্যাগীতির বাহ্য অর্থের বিষয় সমসাময়িক জীবন থেকে নেওয়া। সে-জীবন অত্যন্ত সাধারণ 
মানুষের ৷ এরা তুলা ধোনে, নৌকা চালায়, মদ চোলাই করে, সাঁকো তৈরি করে, পশুপাখি 
শিকার করে, মাছ ধরে, দই বেচে। এখানে নিঃস্ব ব্ৰাহ্মণ যেমন আছে তেমনি নিঃস্ব ডোমও 
আছে; গুরু-গৌসাই আছেঃ আবার শবর-শবরীও আছে (এ পৃঃ ae)! 

(7) ডাক ও খনার বচন-_চর্যাপদ ছাড়াও আছে ‘ডাক’ ও ‘খনার বচন" | তবে এদের নমুনা 
খুব অল্পই। এতে বৌদ্ধ প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়! পুকুর খনন, রাস্তা নির্মাণ, বৃক্ষ রোপণ প্ৰভৃতি 
জনহিতকর কর্ম ধর্মের রূপ নিয়েছে এবং তাই এসব অবশ্য পালনীয় ৷ উদাহরণ 

ধর্ম করিতে যবে জানি | 
পোখারি দিয়া রাখিব পানী ।। 

বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির সময় এ নাস্তিকতায় পরিণত হ’য়েছিল। দেব-দেবীর কথা নেই, বরং 
তার বিপরীত-_ 

ভাল দ্রব্য যখন পাব। 
কালিকারে তুলিয়া না থোব।। 
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ। 
ওষুধ দিয়ো খণ্ডাব রোগ ।। 
বলে ডাক এই সংসার I 
আপনা সইলে কিসের আর | | 
(দীনেশ চন্দ্র সেন £ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৯৪৯, পৃঃ ৫২-৫৪)। 

খনার বচনের প্রচলন ASS বেশি। ফলে ভাবা ক্ৰমশ সহজ হয়েছে। ডাকের বচনের 
প্রচলন তত বেশি নয় বলে তার ভাষায় প্রাচীনতা অনেকটা রক্ষা করেছে। এবার খনার 
শ্রচল 

(১) মরণের যদি ডর বাসসি। 
অসম্ভব কভু না খারসি।। 
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(2) ডাঙ্গা লিডান বান্ধন আলি | 
তাতে দিও নানা শালী '। 

wal ও ডাকের বচনে Hot আছে। খনা কৃষক ও ও প্রহাচার্যের নজির। ডাকের বচনে 
জ্যোতিষ ও CHISTES কথা আছে বটে এ eine ees ae a 

(>) খনা-ঁ- খনা ডেকে বলে যান। 
(2) ডাক-_ কাখে কলসী পানীকে যায় । 
হেটমুণ্ডে কাকহো না চায়।। 
বলে ডাক গৃহিনী সেই ANI 
-_এতে গৃহস্থালির জ্ঞান ফুটে ওঠে। 

(111) প্রবাদ ও ছড়া-_প্রবাদের মধ্যে বাঙালীর বাঙালিরানা নানা রূপে ও নানা ভঙ্গিতে 
ফুটে উঠেছে। আর এক রসপ্রেরণা এসেছে দেশের আলো, জল, বায়ু হ'তে; জাতির জীবিত 
চেতনা হ'তে । এতে নেই উচ্চ ভাবুকতা! ও কল্পনা ৷ তা সত্তেও এগুলি রসসম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। 
(সুশীল কুমার দে___বাঙলা প্রবাদ, ২য় সংস্করণ)। চর্যাপদেও অন্তত ছ’টি প্রবাদ বাক্য পাওয়া 
‘যায়; যেমন-_(১) আপনা মাসে হরিণাবৈরী (SAE); (২) TTS গোহালী কি সো দুঠ টু বলন্দে 
সেরহ) (৩) দুহিল দুধু নাহি বেন্টে সামাঅ “প্রবাদ খাঁটি সাহিত্য না হ'লেও সাহিত্য-গোত্রীয় 
বটে ৷ তবে প্রবাদের চেয়েও ছড়া সাহিত্যের নিকট আত্মীয় । অবিশ্যি এর প্ৰাচীনতম নিদর্শন 
পাওয়া যায়নি । তবে যা রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন তা থেকে তার মস্তব্যও উল্লেখযোগ্য। 

প্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের কাছে যতটা সত্য। ছড়ার স্বপ্ন, জগৎ নিত্য স্বপ্দশী বালকের fares 
তার চেয়েও বেশি সত্য! এজন্যে অনেক সময় সত্যকেও আমরা অসম্ভব বলে ত্যাগ করি এবং 
তার অসম্ভবকেও সত্য বলে গ্রহণ করে-- 

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বান। 
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যে দান।। 
এক BOY রাধেন বাড়েন, এক কন্যে খান। 
এক BY না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।। 

তিন কন্যের মধ্যে মধ্যমাটি সবচেয়ে বুদ্ধিমতী। এই ৪টি ছত্ৰ রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে 
মেঘদুতের মতো ছিল। তখন তারা মানসপটে একটি ঘন মেঘাম্ধকার বাদলার দিন এবং উত্তাল 
তরঙ্গিত নদী মুর্তিমতী হ'য়ে দেখা দিল। তারপর তিনি দেখতেন সেই নদীর প্রান্তে বালুর চরে, 
গুটি কয়েক পানসি নৌকা বাধা আছে এবং শিব ঠাকুরের নব বিবাহিত বধূগণ চড়ায় নেমে 
বাধাবাভা কচ্ছেন (রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড-৬, পৃঃ ৫৮৩-৮৪)। 

ছড়ার জগৎ জগতের টুকরো জগৎ | একটিমাত্র কথায় একটি বৃহৎ অনুর্বর মাঠ মধ্যাহ্নের 
রৌদ্রালোকে আমাদের দৃষ্টিপথে এসে উদয় হয়__ 

চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক্‌ ara 

আবার- পরণে তার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে। 

এখানে ডুরে শাড়ির ডোরা রেখাগুলি ঘূৰ্ণাজলের আবর্তধারার মতো তনুগাত্র বপ্টিকে যেমন 
ঘুরে-ঘুরে বেষ্টন করে ধরে তা এ এক ছত্ৰে এক মুহূর্তে চিত্রিত হয়ে উঠেছে। এরকম ভাভা 
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করে! ছবির সংখ্যা WOR আছে ছড়ায়। এ-সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন £ 
অলংকার শাস্ত্রে নয়টি রসের উল্লেখ আছে। কিন্ত ছেলে-ভুলানো ছড়ার রসটি শাস্ত্রোক্ত কোন 
রসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর মধ্যে আছে একটি আদিম সৌকুমার্য-__মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম 
দেওয়া যেতে পারে। এ তীব্র নয়, গাঢ় নয়, কিন্ত এ অত্যন্ত PTAA এবং যুক্তি-সংগতিহীন 
(এ পৃঃ ৬০৯)। 
v. বৈষ্ণব কবিতা ও গান 
(১) পটভূমি-_বাংলাভাষা উচ্চবর্গের বাঙালীদের কাছে খুব আদরণীয় ভাষা ছিল না। 
খাঁটি বাংলা বিষয়বস্তু তাদের কাছে খুব তুচ্ছ বলেই গণ্য হ'ত। ইতিমধ্যে বাংলার বুকে বয়ে 
গেল তুর্ক-বিজয়ের প্লাবন ১২০২ শ্বীষ্টাব্দে। মগধ জয় ও বিধ্বস্ত করে বঙ্গদেশ অধিকার করা 
তুর্কদের পক্ষে শিঞ্জিরহ ঘটে গেল। এতে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত নেপালে আশ্রয় নেন। 
উত্তর বঙ্গ থেকেও অনেকে চলে যান ‘উদ্বাস্তু হ'য়ে কামতা-কামরূপ অঞ্চলে” এমন কি নেপাল 
Sa বাংলার সংস্কৃতি হিমালয় পেরিয়ে তিববতে ও চীনে পৌছেছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে 
আরাকানের পথে উত্তর মায়ানমারের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির আদান-প্রদান চলত । এতে 
উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অনেকখানি শাসিতের পর্যায়ে নেমে আসতে বাধ্য হন। ব্রাত্য রচনা ‘শূন্য 
পুরাণ”-এ তুৰ্ক আক্রমণের একটি ধবংসচিত্র পাওয়া যায়। এতে ব্রাম্মাণদের প্রতি ব্রাত্যদের 
আক্রোশ কায়া ধরেছে। বৌদ্ধদের প্রতি ব্রান্দণেরা অত্যাচার করাতে নিরঞ্জন রুষ্ট হ'য়ে 
ব্ৰাহ্মণদের বিরুদ্ধে দেবতাদের যুদ্ধে নিয়োজিত করলেন ৷ আর দেবতারা এলেন মুসলমান রূপে 
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন 
আনন্দেতে পরি Sara | 
ব্ৰহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হইলা CANTA 
আদম হহল শূলপাণি। 
ফকির হইল যত মুনি 
ব্ৰাহ্মণের জাতি ধ্বংস হেতু নিরঞ্জন 
সাম্বাইল জাজপুরে হইয়া যবন। 
দেউল দোহারা ভাঙ্গে গোহাড়ের ঘায় 
হাতে পুথি কর্যা যত দেয়াসী পালায় | 
এ ফিরজ শাহ্‌ তুঘ্লকের কোণারক ধ্বংসের কথা | 
তুৰ্ক আক্রমণের পরে দুৰ্যোগ নেমে আসে এবং দেড়শ’ বছর চলে এই আবর্তনের যুগ। 
এরপরে আরো দেড়শ’ বছর ধরে চললো সমাজের বিবর্তন। এর ফলে দেখা দিল তিনটি 
পরিবর্তন । প্রথমত, উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সংযোগ নিকটতর হ’লো; (2) পরাজিত 
হিন্দুসমাজ এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হ’লো; আর (৩) প্রথমে 
এলো হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের এক্য এবং পরে হিন্দু মুসলমান উচ্চবর্গের মধ্যেও 
যোগাযোগ স্থাপিত হ’লে মুসলমান বিজেতারা বাঙালী 2a উঠলেন আর বিদেশীয় রইলেন 
সা “গই ee at 
Tes ধর্ম। দেব-দেবী, তাদের নানা আখ্যান 








পরিবর্তিত হ'তে হ'তে দেশের জনসমাজে চলে আসছে। লধিন্দর-বেহুলা, কালকেতৃ-ফুল্লরা, 
ধনপতি-খুল্রনা, লাউসেন-রঞ্জাবতীর উপাখ্যান এবং কৃষ্ণ ও শিবের নামে প্রচলিত 
বাংলাদেশের নানা কাহিনীর মূল ছিল লোক সমাজের এইসব ধর্ম ও কথায়। এ-সব কাহিনী 
ব্ৰাহ্মপ্যবাদী উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে ছিল অবজ্ঞেয় । তুর্ক-বিজয়ে এই ভাবটা অনেকটা কেটে গেল। 
আর প্রয়োজন হ’লো নিচের তলার মানুষদের এই মনসা, বনচণ্ডী, চাষী দেবতা শিব ও প্রেমের 
দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাদের মাহাত্ম্যের স্বীকৃতি দেবার । উচ্চবর্গের ও নিম্নবৰ্গের এই সংযোগের 
ফলে বাংলা সাহিত্য Yor লাভবান হ'লো। একদিকে বাঙালীর নিজস্ব লৌকিক ধর্ম ও 
আখ্যায়িকা যাকে বলা হয় “বাংলার বস্তু (Matter of Bengal)” '_“মঙ্গলকাব্য রূপে 
আত্মপ্রকাশ করলো। অন্যদিকে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ভাগবত্‌, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির 
অর্থাৎ “সংস্কৃত বস্ত্র রব (Matter of Sanskrit) আখ্যায়িকা ও বাংলায় অনুদিত ও রচিত হতে 
লাগলো (গোপাল হালদার- বাংলার সাহিত্যের রূপরেখা, ১৯৫৪, প্রথম পরিচ্ছেদ) | 

বৈষ্ণব কবিতা__বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় মোড় নিল। সহজিয়া 
বৈষ্ণব ও জাতবৈষ্ণব গীতিকাগুলি গ্রহণ করেছে HAH ASS | সহজিয়া পশ্থীদের মধ্যে উল্লেখ্য 
হলেন চশ্তীদাস, বিদ্যাপতি, রূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি । চৈতন্যদেবও সহজিয়া 
সাধনা করেছিলেন সার্বভৌমের কন্যা সাথীর সঙ্গে যেমন নাকি বুদ্ধদেব করেছিলেন গোপার 
সঙ্গে। এর যৌগিক প্রক্রিয়াগুলি পাওয়া যাবে তন্ত্ৰশাস্ত্ৰে ৷ 

টন মৰ নারীর রায়ান ne রানি রানার যার জন্ম হয়েছে মনুর 
সত্তলোপে, যেমন 





শুনহ মানুষ ভাই, 
সবার উপরে মানুষ সত্য, 
তাহার উপরে নাই। 

কি অপূৰ্ব এই omit । ভার প্রেম ছিল এক রজ্কিনীর সঙ্গে । তার নাম রামী। আর এ-প্রেম 
মহিমায় তা প্রতিষ্ঠিত। 

'চৈতন্যদেব সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন মশাই একটি উক্তি করেছেন £ “প্রেম পৃথিবীতে 
একবার মাত্র রূপগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গলা দেশে ।” এ কথাটি তার একার নয়। কথাটি 
সাধারণ বাঙালী হিন্দু নর-নারীর । এই প্রেমোম্মাদ সন্ন্যাসী বাঙালীর জীবনে যে অপূর্ব প্রেরণা 
দিয়ে গেছেন তা তার শ্রেষ্ঠ অবদান । প্রেমধর্ম সম্পর্কে তার যে মতবাদ তা সামস্তযুগীয় মতাদর্শ 
থেকে ভিন্নতর ও প্রতিবাদী । তবে এ যেমন সামন্ত সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না, 
তেমনি একে সম্পূর্ণ উল্টে দিতেও রাজি নয়। তিনি হিন্দু সমাজ ধর্মের পক্ষপাতী তাই 
জাতিভেদের বিরুদ্ধেও প্রত্যক্ষত দীড়াননি। তবে সামস্তযুগীয় অনুদার মতাদর্শ অস্বীকার করেই 
তিনি প্রচার করেন- জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি। বিশেষ করে নাম-ধর্ম, নাম-সংকীর্তন। তার 
মতে অব্রান্গণ-চণ্ডাল সকলেরই অধিকার আছে কৃষ্ণ নামে । এখানে তিনি আধুনিক ভাষায় 
এগৃণতাস্ত্রিক”। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক বুদ্ধদেবের মতোই- বিপ্রবী নন, পুরোপুরি 
বিদ্রোহী নন। তিনি মানুষের একটি মূল্যবোধ আনেন ঃ “মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ 
SUS” সাহিত্য ক্ষেত্রে এই চেতনা বিস্তার ঘটে চৈতন্যদেব ও তার বৈষ্তবমণ্ডলী মারফতে। 

(i) রূপান্তর: প্রত্রিয়া__বৌদ্ধ সহক্তিয়ারা পরমসুখের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং উল্লেখ 


দলিত সাহিত্য Cj আ-৪৯ 








দলিত-৪ 





করেছেন প্রজ্ঞা বা বোধিচিত্তের । নির্বাণের মহাসুখ কিন্তু ইতিবাচক নেতিবাচক AA | 
বৈষ্ণবদেরও এ একই সহজভাব-তবে তা এখানে পরমপ্রেম। তাহলো চরম বাস্তব অর্থাৎ কিনা 
শিব ও শক্তির এক্যের অবস্থা | বৈষ্ণবদের কাছে দু'টি অবস্থা কৃষ্ণ ও রাধায় প্রকাশ পেয়েছে। 
দু'য়ের মিলনেই দেখা দেয় ‘“সহজ'’ অবস্থা । রাধা-কৃষ্ণ দর্শনে রাধা হলেন কৃষ্ণের অন্তৰ্গত 
প্রেমের অনন্ত ক্ষমতার রূপাস্তরণ। পরম সত্তার ধারণা তিনভাবে হ'তে পারে-_(;) নিগুণ 
TM, (jj) পরমাত্মা অর্থাৎ সব সত্তার অন্তর্নিহিত সূত্র GAA (iii) ভগবান, অর্থাৎ সগুণ ও 
সক্রিয় ঈশ্সর। আর ভগবানরূপী কৃষ্ণের আছে তিনটি শক্তি, যথা (>) স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চরম 
স্বভাবের ক্ষমতা; (২) জীবশক্তি অর্থাৎ যে-ক্ষমতার বলে সব জীব সৃষ্টি হয়, একে বলে 
তটস্থশক্তি বা আকস্মিক শক্তি, এবং (৩) মায়াশক্তি যার মাধ্যমে জগৎ সৃষ্ট হয়। স্বরূপশক্তির 
আছে তিনটি গুণ যাদের বলা হয় সন্ধিনী, সমিৎ ও হলাদিনী (সৎ, চিত, আনন্দ) । পরম সুখ 
বা প্রেমশক্তির রূপাস্তরণ হ’লো রাধা । কৃষ্ণ চিরস্তন ভোক্তা আর রাধা PATA ভোগ্যা | প্রেমের. 
এই পারস্পরিক সম্পর্কই গোটা নাটকের রহস্য আর বৃন্দাবনের চিরায়ত ক্ষেত্রে চলে এর 
অভিনয় (Shasibhusan Dasgupta— Obscure religious cults, 1962. p. 120-30)! 

চত: রর ধর্মের মূল সুর হ’লো রাধাভাব বা ভগবানের প্রতি ভক্তের ধৰ্মীয় মনোভাব। 
এ প্রিয়তমের প্রতি নারীর রমণাস্যিক প্রেম। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব কবিদের আছে রাধাভাবের 
পরিবর্তে সখীভাব। তাই জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি নিজেদের রেখেছেন সখী পর্যায়ে 
অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের নারী সহচর হিসেবে এঁরা কখনোই চাননি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন। কিন্ত 
চেয়েছেন দূর থেকে বৃন্দাবনের NAFS দেশে রাধা-কৃষ্ণের যে প্রেমলীলা ঘটে তা দেখবার 
সুযোগ । এই চিরস্তন বা নিত্যলীলা দেখাই হয়েছে বৈষ্ণবদের কাম্য | তাই জয়দেব বলে ওঠেন 
£ “'প্রত্যধব কুঞ্জুদ্রমং রাধামাধবয়োর্জয়স্তি যমুনা কুলে বহঃ কেলয়ঃ। অর্থাৎ যমুনাকূলের প্রতি 
পথ-তকরুকুঞ্জে শ্রীরাধা মাধবের বিজন কেলি জয়যুক্ত হোক। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিরও এ একই 
মনোভাব | চৈতন্যোস্তর বৈষ্ণব কবিকুল এই মনোভাবই গ্রহণ করেছেন ৷ প্রতিটি পুরুষে রয়েছে 
কৃষ্ণের সারাৎসার-_এ হলো তার স্বরূপ | যা বাহ্যরূপ থেকে আলাদা । অনুরূপভাবে প্রতিটি 
নারীতে রয়েছে রূপ ও স্বরূপ-_রূপের ভিতরেই স্বরূপ বর্তমান। এই-রূপ-লীলা ও স্বরূপ- 
লীলাকে বলা হয় প্রাকৃতলীলা ও অপ্রাকৃতলীলা। বৈষ্ণব সহজিয়াদের কাছে নিত্য বৃন্দাবন খুবই 
তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । মন-বৃন্দাবন ও বন বৃন্দাবন অতিক্রম করে রয়েছে নিত্য বৃন্দাবন-__ এতে বাস 
করে বিশুদ্ধ প্রেমের সহজ, যা রাধা-কৃষ্ণের নিত্য লীলায় প্রবাহমান। 

Gi) আরোপা__ সহজ সাধনায় ‘আরোপ '-সূত্ৰটি বড়ই জরুরী ৷ সহজিয়ারা মানুষের দু'টো 
দিকের কথা বলে থাকেন- দৈহিক দিক থাকে বলে ‘রূপ’ আর আধ্যাত্মিক দিক যাকে বলে 
স্বরূপ’ । আধ্যাত্মিক সুখ প্রাণ্ডির জন্যে “স্বরূপ'-কে ‘রূপে’ উপলব্ধি করতে হয়। এতে রূপের 
বিনাশ বোঝায়না। কিন্তু রূপের প্রতিটি পরমাণু স্বর পময় হয়ে ওঠে। দৈহিক সৌন্দর্যের 
উন্মাদক অনুরাগকে বলা হয় মানুষী প্রেম যা দিব্য প্রেমের দিকে নিয়ে যায়। বস্তুত মানুষী প্রেমই 
রূপাস্তরিত হয় দিব্য প্রেমে, কঠোর দৈহ্য ও মনস্তান্তিক অনুশীলনে ৷ এখানে STS বৈষ্ণব ও 
সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে পার্থক্য আছে। চৈতন্য চরিতামৃতের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছে 
কাম ও প্রেম যেন লোহা ও সোনা ' 

আত্মেন্দ্রয় প্ৰীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। 
কৃষ্ষেম্্ৰিয় প্ৰীতি ইচ্ছা ধরে প্ৰেমনাম।। 


আ-৫০ Q দলিত সাহিত্য 












লৌহ আর হৈম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ।। 

fee সহজিয়ারা অর্থাৎ ব্রাত্যজনে এতে সায় দেননা। তাদের মতে প্রেম হ’লো কামের 
পরিশোধিত পাপ- __প্রথমটির জন্ম দ্বিতীয়টিতে 1 কামব্যতিরেকে কোন প্রেম হ'তে পারেনা 
কামের রূপাস্তরনে প্রেমের জন্ম! সহজিয়া-মতে” _ মানুষ ঈশ্বরের সারাৎসার £ তার প্রেম 
পৃথিবীতে প্রকট । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠমানুষ পরম প্রেমে প্রকট মেনীন্দ্র বসু- সহজিয়া সাহিত্য, গান 
সংখ্যা ২৭)। বৈষ্ণব সহজিয়াদের ধর্ম মানবতারই ধর্ম। আর সহজিয়াদের মানুষ ছাড়া 
অন্যকোন দেবতা বা ঈশ্বর নেই। এমন কী রাধা ও কৃষ্তকেও কখনো দেবতারাপে পূজা করা 
হয় না। এর সুত্রাবলী যাদের উপলব্ধি মানুষের মধ্যে এক কথায়, HAG ও মনুষত্ব এক । তাই 
রবীন্দ্রনাথ বলেন তার “বৈষ্ণব কবিতায়””__ 

প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই 
তাই দিই দেবতারে- আর পাব কোথা! 
দেবতারে প্ৰিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা । 

Gii রস ও রতি__ সহজ সাধক সাধারণ মানুষ নয়। সে পাশব অস্তিত্বের উপরে উঠতে 
পারে এবং হয়ে ওঠে নিত্য মানুষ । যেন যৌন-উত্তূত নয়। এর জন্যে প্রয়োজন একজন 
অসাধারণ নারীর ও অর্থাৎ রাধা স্বভাবের | প্রেমের অনুশীলনে দেহধারী পুরুষকে নারী ভোগ 
করে নিত্য পুরুষ হিসেবে অর্থাৎ পুরুষটি যেন রস বা কৃষ্ণ । অনুরূপভাবে দেহধারী নারীকে 
পুরুষ ভোগ করে অসাধারণ নারী হিসেবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ রতি বা রাধা যেন নারীটি। এ-ভাবে 
সাধারণ পুরুষ বা নারী যখন অসাধারণ হ'য়ে যায় তখনি সে পরম প্রেম অনুশীলনের যোগ্য 
হয়। 

(৩) বাউলগান-_ বাংলার অন্যান্য সহজিয়া আন্দোলনের সঙ্গে বাউলদের সাহিত্য জড়িত 
আছে। তাছাড়া এঁরা একটি আলাদা ধর্মসম্প্রদায়ও ab | বৈষ্ণব সহজিয়াদের সঙ্গে আছে এঁদের 
এক নাড়ীর যোগ। হিন্দু ও মুসলমানের নিরক্ষররা খুঁজছেন তাদের “মনের মানুষ””-কে। আর 
এ হ’লো মানুষের মধ্যেকার দিব্যতা! যা মানুষের নিত্য প্রিয় । বাংলার বাউল গানের মধ্যে 
সুফীবাদ আছে যা দেখা যায় উত্তর, মধ্য ও উপরস্থ ভারতের সাধুসম্ভদের মধ্যে। বাউলরা 
তাদের উৎপত্তি ধরেন বেদে astra বা নিবুত্তিয় নামে £ এর অর্থ এই যে এরা “কোন গৃহীত 
মতবাদ অনুসরণ করেন না-বিশুদ্ধ সত্য থাকায় তাদের কাছে সব নির্দেশনামা যুক্ত” (K.M. 
Sen—Medival Mysticesim of India. 1930/1935. App. IV, p. 211) | অথৰ্ববেদে 
এঁদের বলা হয়েছে “ব্রাত্য” অর্থাৎ অননুসরণ কারী (non-Conform ists) । বস্তুত ব্রাত্যরা 
কোন বিধিনিষিধ মেনে চলেন না। উদাহরণ হ’লো--- 

১. ব্রাত্য সর্বদাই চলমান--তিনি প্রজাপতি কেও সচল করেন (XV. 

R. ব্রাত্য সবদিকে সক্ৰিয় (%(৮.।.2)। 

৩. ব্রাত্য মানুষের মধ্যে যান এবং তার সঙ্গে যান নেতৃবৃন্দ ও সংসদ, বলশালী ও 
সৈনিকেরা (XV.2.1) | 

এ-ছাড়া আছে বাউলের হেঁয়ালিও, যেমন বলা হয়েছে (xi.10.18) è “মানুষ একটি 
আশ্চর্য মন্দির এ যখন তৈরি হয়েছিল, দেবতারা এসেছিলেন এবং এতে আশ্রয় 
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নিয়েছিলেন।”' এ স্মরণে আনে শেকসপীয়রের হ্যামলেটের qii. 2) উক্তি £ “শিল্প কর্মের কোন 
অংশ মানুষ" ৷ 

বাউল-এ বোঝায় পাগল। এরি সঙ্গে তুলনীয় সংস্কৃত বাতুল ও হিন্দী বাউলরা। নর হরির 
একটি কবিতায় বাউল ও তার অর্থ দেওয়া হয়েছে এভাবে £ 

“এই জন্যে, ভাই আমি হয়েছি পাগল। বাউল আমি মানিনা কোন শিক্ষক বা তার নিষেধ, 
ধর্মবিধি বা প্রথা। আমি ধুমধাম করি শুধুই আমার উৎসারিয়ে ওঠা প্রেমের আনন্দে। প্রেমে 
কোন বিচ্ছেদ নেই। কিন্তু সর্বদাই সংযোগাতাই উৎফুল্লহই গানে আর নাচি সবার সঙ্গে” (F, 
পৃঃ ২০৩)। এঁদের আরাধনায় প্রথমে জাগতিক জীবনে মৃত হ'তে হবে, সত্যিকার মুক্তি পেতে 
গেলে £ একে বলা হয় জীবনে মৃত্যু, সুফীবাদে “ফনা”। এতে বোঝায় পরম পুরুষের সঙ্গে 
একাত্ম হওয়া। প্রকৃত প্রেম জবর দস্তির সঙ্গে খাপ খায় না। জীবনে প্রয়োজনের GTS হ'লো 
প্রেম। এই ধারণা আছে অথর্ববেদের উচ্ছিষ্ট-এ (%।-9)। এখানে দ্ৰষ্টব্য যে উত্তরভারতের 
কবীর, নানক ও অন্যান্য ভক্তরা ক্ষ্যাপা অর্থে “বাউল” শব্দ ব্যবহার করেন। বাউলদের 
ঠাকুর-ঠুকুর কিছু নেই। নর-দেহ ছাড়া অন্য কোন মন্দির নেই আর এই'লো অভ্যস্তরস্থপীঠ। 

(i) সহজ ও মনের মানুষ-- সাধারণত বাউলরা সহজিয়া। সব সহজিয়া সম্প্রদায়হ 
সহজিয়া | এর দুটি কারণ! প্রথমত. এরা চরম বাস্তবকে ‘সহজ’ বলে মনে করেন_ এহ লো 
সব জৈব ও জড় জগতের ‘সহজ’ সারাৎসার যা অস্তিত্বের সহজাত। দ্বিতীয়ত, জীবন ও ধর্মের 
কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে এঁদের প্রতিবাদ। এঁদের সঙ্গে যোগ আছে পূর্বতন সহজিয়াদের। যেমন CATR 
সহজিয়া ও বৈষ্ণব সহজিয়া । এঁদের মিল চারটি বিষয়ে 1 এক, বিরুদ্ধমত ও সমালোচনা এঁদের 
সবার PAT! দুই, গুরুবাদের ওকালতি বিদ্যামান__বাউলদের ‘মুরসিদ’ গানে এ পরিস্ফুট। 
তিন, দেহপিন্ড নিখিলের ব্রহ্মান্ড বা সংক্ষিপ্তসার। চার, সহজই চরম বাস্তবতা 
(Shashibhusan Dasgupta, op. cit, pp 165-6)! 

তবে বাউলদের কাছে পূৰ্বতন সহজিয়া-অর্চনার হয়েছে 'লনেক MANGA কখনো অন্যথা 
চরণে, কখনো বা ASA! বৌদ্ধ সহজিয়ারা সহজকে মহাসুখ মনে করেন। উপায় ও 
প্রজ্গারূপী নর-নারীর দ্বৈতের এহ*লো এক্য। এ যৌন-যৌগিক অনুশীলন। এতে বৈষ্ঞবরা 
জুগিয়েছেন প্রেম। নর-নারীতে বসবাস কারী কৃষ্ণ ও রাধার মিলনের উপলব্ধি হ’লো 
পরমপ্রেম। আর সাধনা হ’লো মানুষী প্রেমের দৈব্যায়ন প্রত্রিয়া। কিন্ত বাউলরা সহজকে মনে 
করেন অভ্যস্তরস্থ নিত্য দয়িত, যিনি “মনের মানুষ” | এঁরা বলে থাকেন প্রেম ও মিলন-_এই 
_ প্রেম হ’লো মানুষী ব্যক্তিত্ব ও দিব্য দয়িতের প্রেম। এতে মানুষ উপলব্ধি করে দিব্যের সঙ্গে 
তার মিলন। এক কথায়, সে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে ডুবিয়ে দেয় অভ্যন্তরে দয়িতের ACT 

এই রূপাস্তরণে সুফীবাদ পালন করেছে এক মহান ভূমিকা । তবে বীজ আগেই লুকান ছিল 
বৌদ্ধ দোহা ও গানে | তাই সরহপাদ একটি দোহায় বলেছেন ঃ “তিনিতো ঘরেই আছেন | অথচ 
তুমি তাকে খুঁজচো ঘরের বাইরে । তুমি তোমার স্বামীকে দেখচো ভিতরে । তবু তুমি 
যার রর নাম TIE লামা ররর এ-ভাবেই ক্ৰমে-ক্ৰমে সহজ রূপাস্তরিত হয়েছে 
ব্যক্তিগত ঈশ্বরে | 

20) বাউল ও ও সুষ্ী-_ বাউলদের “মনের মানুষ” এর ধারণা রূপায়িত হয়েছে 

প্রভাবে (dasgupta op. cit, pp 167-8)! তাই বাংলার বাউলদের সঙ্গে 
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আত্মীয়তা আছে উত্তর ও মধ্যভারতের মধ্যযুগের সাধুসস্তদের। ১১শ শতকে সুফীবাদ ভারতে 
অনুপ্রবেশ শুরু করে। ১০৫৩ সনে শাহ সুলতান রুমি বাংলায় আসেন। সৈয়দ নাথার শাহ্‌ 
সুফীবাদ নিয়ে যান দক্ষিণাত্যে এবং সেখানে দেহত্যাগ করেন ১০৩৯ সনে। দ্বিতীয় স্তরে 
সুফীবাদ ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে ভারতীয়দের মনে প্রভাব বিস্তার শুরু করে ১২শ শতকের 
শেষাশেষি। দুটি বর্গ ছিল-_ চিন্তি ও সুরাবর্দি। প্রথমটি দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ১১৯৩ সনে। 
দ্বিতীয়টি স্থাপন করেন শেখ বাহাউদ্দিন ঢাক্রিয়া মুলতানি (১১৬৯-১ ২৬৬)। এছাড়া অন্যান্য 
বৰ্গও ছিল। বাংলায় সুফীবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে উত্তরভারত হতে এর প্লাবনের ফলে । বাংলায় 
এর ৭টি বর্গছিল-_এদের মধ্যে প্রাচীনতম হ'লো সুরাবর্দ্দি বর্গ যার প্রবর্তক ছিলেন মাকদুম 
শেখ জালালুদ্দিন। অন্যান্য বর্গশুলি হ'লো- চিত্তি; কাদাদারি; মাদারি; আধমি; নকশবর্দি ও 
কাদিরি। এই সব ভাব মিলেজুলে তৈরি করলো বাংলার বাউলদের | 
স্ফীবাদের প্রভাব পড়েছে বাউলদের উপর পাঁচ ভাবে। প্রথমত 'শ্রম'-প্রথা অর্থাৎ 
সুফীদের মধ্যে নাচ ও গান। এ ‘ফনা’ অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের সহায়ক ৷ দ্বিতীয়ত, ভারতে 
গুরুবাদ আছে। কিন্তু সুফীরাও জোর দেন “মুর্শিদ' বা শায়কের উপর । এই ছুই মিলে তৈরি 
হয়েছে বাউলদের মুর্শিদ’ গান। তৃতীয়ত, সুফীরা ধর্মের শিকল ছিড়ে দিয়েছেন ধার্মিক 
বিদ্রোহীরা রোজা করেন না কিংবা মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন না, এমন কি এঁরা নামাজও ভুলে 
যান। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র ভাষা হৃদয়ের নীরব ভাষা | চতুর্থত, বাউলদের ধারণা, 
দেহভান্ড নিখিলের ব্ৰহ্মাণ্ড এ-ধারণা সুফীদেরও ৷ পঞ্চমত, মনের মানুষকে বলা হয়েছে বিভিন্ন 
ভাবে পরম দয়িত। বাউলরা তাদের গানে প্রকাশ করেন বিরহ বেদনা এবং মিলনের তীব্র 
আকাঙ্খা | কবি হাল্লাজ বলেন £ “ঈশ্বরের সারাৎসার প্রেম । প্রেমকে নিঃসঙ্গ অর্থাৎ অন্যতা ও 
বাস্তবতা ব্যতিরেকী দেখে তিনি নাস্তি থেকে নিজের প্রতিকৃতি তৈরি করলেন এবং তাকে 
সাজালেন নাম ও গুণাবলীতে; এই দিব্য প্রতিকৃতি আদমের এবং এতেই ঈশ্বরে প্রকাশ__ 
দিব্যতা মানবতায় মুর্তিমান” রিড এত -Studies in Islamic ৮1150105157), p. 80)! 
ciii উদাহরণ---ডদাহরণে বাউলদের বাউলদের পরিচিতি ফুটে ওঠে ঃ 
১. গঙ্গারাম__ইনি অস্পৃশ্য নমঃশূদ্ৰ কুলজাত। এঁর এক ব্ৰাহ্মণ শিষ্য ছিলেন 
বিক্রমপুরের ছকু ঠাকুর। এই শিষ্যত্বের জন্যে সমাজে তিনি হেয় হ'য়ে যান। তাকে যখন 
সতার্কয়ানা দেওয়া হয় তখন তিনি গানেই তার জবাব দেন এবং বলেন ঃ “আমের বীজে আম 
গাছেরই জন্ম দেবে। আমার বীজে জন্ম দেবে আমার প্রকৃত আমিকে £ আমার গুরুর গৌরব 
পরাণ আমার সোতের দীয়া 
(আমায় ভাসাইলে কোন ঘাটে) 
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার 
আন্ধার নিশুত ঢালা 
লহরেরি মালা গো। 








২. লালন ফকির £ 
সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে। 
লালান বলে। জাতির কিরূপ, দেখলাম না এ নজরে ।। 
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যাওয়া কিংবা আসার বেলায় 
জাতের চিহ্ন রয় কারে।। 

ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান 

নারীর তবে কি হয় বিধান 
বামন চিনি পেতেয় প্রমাণ 
বামনী চিনি কি প্রকারে ।। 

জগৎ বেড়ে জাতির কথা 

লোকে গল্প করে যথাতথা 
লালন বলে, জাতির ফাত্না 
ডুবিয়েছি সাধ-বাগারে।। 

৩. মদন বাউল £ 


নিঠুর গরজী, তুইকি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে, 
_ দেখ না আমার পরম গুরু সাই, 
সে যুগ FNS ফুটায় মুকুল, তোর) তাড়াহুড়া নাই। 





ডাক যে শুনা যায় 
(কূলে Fou, ক্ষনেক জিরা) 
WEA পাড়ি থামতে নারি 
সদাই ধারা ধায়।। 





৫. 





আমি কোথায় পাব তারে 
আমার মনের মানুষ CITA | 
তার উদ্দেশ্যে 
' দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।। 
VI. নাথ ধারা ও ধর্মপূজা : 

(ক) নাথধারা- কালক্রমে ব্রাত্যরা গড়ে তুললেন 'নাথবাদ'” বা নাথপুজা। 
নাথ” শব্দের আক্ষরিক অর্থ হ'লো শুরু বা প্রভু । এই মতবাদের প্রধানদের উপাধি নাথ এবং 
এ থেকেই নাম হয় “নাথ । নাথ বাদ গড়ে ওঠে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বাংলায়। এর ধর্মীয় ও 
Nee ওএস ভক যা ভারতের 
সিদ্ধ সাধনার সঙ্গে যুক্ত । এ যোগেরমন-রাসায়নিক প্রক্রিয়া যাকে বলা হয় 'কায়সাধনা'। এতে 
বোঝায় দেহের অনুশীলন £ দেহকে উপযোগী করে তবেই এগুতে হয় শাশ্বত আধ্যাত্মিক 
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জীবনের দিকে । কান ফাটা যোগী সন্্যাসীরা হঠযোগের অনুশীলন করেন কানে বড়ো-বডো 
মুদ্রা বা WSS প'রে, যা চ্যাপটা বা বেলনাকার। বাংলা দেশে এ-জন্ম নিয়ে ১২ বা ১৩শ 
শতকে ভারতের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, 
গুজরাট। মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানে | বর্তমানে এরা মৃত। নাথ সাধকেরা এখন বৈষ্ণব সহজিয়া ও 
বাউলদের মধ্যে মিশে গেছেন ৷ নাথ যোগীরা ঈশ্বর নিয়ে মাথা দ্বামায় না- প্রত্যেকেই তার 
নিজের দেহের ঈশ্বর। বাংলায় এঁদের নাম “যুগী'__শব্দটি ঘৃণাৰ্হ ৷ যোগী জাতির একাধিক 
উপজাতি আছে। জীবিকা এদের মোটা কাপড় বোনা । মুসলমান জোলা সম্প্রদায় এই বোনা 
কাজে তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মৃতদেহ গোর দেয়া হয় বসা অবস্থায় আর পা গুলি ধ্যানের মতো 
আড়াআড়ি করে । বাউল বৈষরবেরাও এ গ্রহণ করেছেন। নাথপস্থিরা হিন্দু গৌড়ামির বহির্ভত। 
নাথবাদ শৈব প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত। গোরক্ষনাথকে বলা হয় ভৈরব । এ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে 
জপমালা ব্যবহারে এবং কপালে ভন্মের ব্রিধা ফোটা দেওয়ায় | এ ছাড়া আছে fast | চৈত্রমাসে 
বাৎসরিক উৎসব এবং শিবরাত্রি । পরমপুরুষ ধরা-ছোৌওয়ার বাইরে ৷ যদিও বিশ্ব তারই সৃষ্টি। 
তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় । যেমন নিরঞ্জন, শূন্য, অনাদি, আদিনাথ প্রভৃতিতে ৷ নাথ 
যোগীদের দেওয়া সৃষ্টি কাহিনী খখ্েদের (%-১২৯) মতোই। সৃষ্টির আগে ছিল অন্ধকার ও 
শূন্যতা | সৃষ্টির প্রেরণায় শূন্যে দেখা দিল একটি ঢেউ এবং এতে জন্মনিল্‌ বুদ্বুদ্‌। একটি ডিম। 
তা’ দেওয়া হ’লো ডিমকে এবং তা থেকে বেরিয়ে এলো আদি ঈশ্বর | বিশ্বের উপরের ও নীচের 
সীমা ঠিক হ’লো ডিমের খোলায় । আদিনাথের ঘাম থেকে জন্মালেন কেতকা, তার D 
আদিনাথের সংস্পর্শ ছাড়াই. কেতকা জন্মদিলেন ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে। পুত্রদের জন্মের 
উপস্থিত হন বাল্পুকায় ভাসমান পচা শব হিসেবে। দুর্গন্ধের জন্যে ব্ৰহ্মা ও বিষ্ণু একে এড়িয়ে 
গেলেন । কিন্তু শিব জানতে পারেন যে এ তাদের পিতারদেহ। তিন ভাই মড়ার সৎকার করেন। 
SY থেকে জল্মনেন ৫ জন প্রধান Ae বা আদি সিদ্ধ। মীননাথ বেরুলেন নাভি হস্তে, 
গোরক্ষনাথ খুলি থেকে; হাড়িপা হাড় হ'তে; কানুপা কান হ'তে; আর শৌরাঙ্গিনাথ পা থেকে। 
এঁদের কীর্তিকলাপ নিয়ে রচিত হয় নাথ সাহিত্য | 
(>) সাহিভ্য-_ সাধারণভাবে নাথ. যোগীদের কাহিনী দু'ভাগে ভাগ করা চলে- একটি 
সিদ্ধাদের কাহিনী; দ্বিতীয়টি গোপীচন্দ্ৰের গান। প্রথমটি গোরক্ষবিজয়__এতে আছে মীননাথ 
ও তার শিষ্য গোরক্ষনাথের কাহিনী । এর মূল কথা হ’লো শিষ্য গোরক্ষনাথ কিভাবে oF 
মীননাথকে উদ্ধার করেন কামিনীর মোহ থেকে । কাহিনীর সাধারণ নাম “গোরক্ষবিজয়” বা 
‘“্মীন চেতন” । যোগীদের গুহ্য সাধানা হ'লো “বিন্দুধারণ””, উধের্বরেতা হয়ে ষট্‌চক্ৰভেদ 
করা ৷ তাই স্ত্ৰী-সংসৰ্গ বিষয়ে যোগীদের সর্বাধিক বিরোধিতা । দ্বিতীয় কাহিনীর মূল হ’লো রাজা 
গোপীচন্দ্রের সন্যাস। এরি সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজামাতা ময়নাবতী ও তার গুরু জলন্ধরি পাদের 
(হাডিপা'র) যোগবিভূতির কথা । জনসমাজের কাছে এর আকর্ষণ এই জন্যে যে এ রাজপুত্রের 
FATA গ্রহণের কথা বলে। এই দু’টি কাহিনী অবলম্বন করেই Prat ও যোগীদের অলৌকিক 
শক্তির গল্প পল্লবিত হ'য়ে উঠেছে। এখানে গায়কের মন অসম্ভবের রাজ্যে বিচ্ণের সুযোগ 
পেয়েছে। এছাড়া সাধারণ মানুষের স্থূল বিস্ময়বোধ ও কল্পনা এক সহজ পরিতৃপ্তিলাভ করেছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এসব সিদ্ধ যোগীদের যোগশক্তি, পীর ফকিরদের কেরামতি 
বা ইন্দ্রজাল্-সুলভ- কীর্তিকলাপের কাহিনীগুলোও প্রায় গোটা ভারত জুড়ে একটা ধরাবীধা 
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sani ভল ও ou জি পরমহংস. গুরুদের নামেও এ একই 
পুনরুদ্তাবনা দেখতে পাই। এ এতিহ্য চলে আসছে ছড়ার গানে । এরি সঙ্গে যোগ আছে সংস্কৃত 
ও প্রাকৃত ভাষায় যোগীদের কথার ও গল্পের ৷ মুসলমান ফকির-দরবেশদের কেরামতির গল্পেও 
তা পুষ্ট হয়েছে। বাংলা ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে এ সব অলৌকিক কাহিনীর সম্পর্ক স্পন্টই 
স্বীকৃত। তবে সি্ধযোগীদের কাহিনী লিখিতাকারে বাংলা সাহিত্যে এসেছে অনেক পরে। 

২) মৃত্যুজয়ের সাধনা-_ নাথ সিদ্ধরা মৃত্যুকে যুদ্ধার্থে আহ্বান জানায়। ঈশ্বরের দূত 
‘ACTA মতোই বলে ওঠেন এরা, “ও গো মৃত্যু, কোথায় তোমার দংশন? ওহে কবর, তোমার 
বিজয় কোথায় £” (1 Corinthians, 15.55: new Testament) | মৃত্যু হ'লো ' প্রকৃতির খ৷ণ”’ 
অৰ্থাৎ মানুষ ম'রে প্রকৃতির খণ পরিশোধ করে। প্রশ্ন জাগে £ এই কুৎসিত মৃত্যু কি এড়ানো 
যায়? একমাত্র সিদ্ধরাই এর ইতিবাচক উত্তর দিতে সক্ষম । তারা বলেন এ সম্ভব দু'ভাবে-_ 
(i) দেহ কে শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করে খুশি মতো একে চিরদিনের মতো ইন্দ্ৰিয় জগতের সঙ্গে 
খাপ খাওয়ানো সম্ভব; অথবা (ij) দেহকে অশরীরী ও চিন্ময় করেন এ দৈব রূপে ইন্দ্ৰিয় জগৎ 
থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে এবং পরে আশ্রয় নিতে পারে ঈশ্বরের অতীন্দ্ৰিয় মহিমায় । 

অসিদ্ধরা কিন্তু এর বিরোধিতা করেন, এই বলে যে এ অসম্ভব। তবে তারা যুক্তি দেখান 
যে জম্ম ছাড়া মৃত্যু নেই, এবং তাই জন্ম প্রতিরোধে মৃত্যু ও রুদ্ধ হ'য়ে যায়। কাজেই মৃত্যুহীনতা 
আসে পরোক্ষভাবে- মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম বাদ দেওয়ায়। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে অর্থাৎ মৃত্যু-পূৰ্ব 
স্তরে এ সম্ভব নয়। কিন্তু এ হ’লো অনুগামীর হেত্বাভাস অর্থাৎ সিদ্ধান্ত প্রতিজ্ঞা থেকে উদ্ভুত 
নয় (non sequiter) ! এখানে আমরা হেত্ববয়রের অনুগামী সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে অনুমানত্মক 
প্রতিজ্ঞায় সায় দিই। যেমন, 

যদি মৃত্যু না থাকে, তবে জন্মও নেই। 
জন্ম নেই, 
অতএব, মৃত্যু নেই অর্থাৎ কিনা মৃত্যুহীনতা। 

হেত্বাভাস এসেছে এই কারণে যে এখানে অনুগামী ও পূর্বাগামী কে তুল্যমূল্য বিবেচনা করা 

হয়েছে। 
. (a) ধৰ্মপূজা--বিভিন্ন রকমের শূন্যতা হ’লো ধর্মের সারাৎসার। একদিকে ধর্ম হ'লেন 
শুন্যপুরুব। অন্যদিকে তিনি নিরঞ্জন। বৌদ্ধদের মধ্যেই “নিরঞ্জন'-এর প্রচলন বেশি, হিন্দুদের 
তুলনায়। ধর্ম একাধারে পরম প্রভু, বিষ্ণু, রাম, সৃর্যদেবতা, ও সৰ্বশুভ্ৰ। রূপরাম, ঘনরাম 
প্ৰভৃতি ধর্মমঙ্গলের কবিগণ ভোম-পুজিত ধর্ম-ঠাকুরকে ব্ৰাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ও পূজ্য করার 
জন্যে কৃষ্ণ বা নারায়ণ বলেই প্রচার করা হয়েছে। ধর্মমঙ্গলে যুদ্ধ কাহিনীর বাহুল্য আছে। তাই 
একে বলা হয় “প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্য” (সুকুমার সেন- রূপরামের ধর্মমঙ্গল, 
ভূমিকা, পৃঃ ১)। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন 3 “ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় 
কাব্য (National poetry) বলা যাইতে পারে ।.....ধর্মমঙ্গল কাঁব্যগুলি বীর ডোম জাতির 
বিজয় গাথা (বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস ৩য় সংস্করণ। পৃঃ ৫৪-৫)7” 

(i) ত্ৰিবিধ সাহিত্য-_ ধর্মসাহিত্য ত্ৰিবিধ 2 সাংজাত; শুন্যপূরাণ; ও ধর্মমঙ্গল। সাংজাতে 
ধৰ্মপূজা পদ্ধতি বিষয়ক নিবন্ধ বা ছড়া__এগুলি ‘শূন্যপূরাণ’ গ্রন্থে ও বিবিধ ধর্মমঙ্গলে দেখা 
যায়। আর রামাই পণ্ডিতের নামে এ-সব প্ৰচলিত৷ এর মধ্যে অনেক পারিভাষিক শব্দ থাকাতে 
বোঝার পক্ষে কন্তুকর। ‘কামিন্যা’ হ’লো নিরাকার ধর্মের নিরাকার স্ত্রী। দেয়াসী' ধর্মের 
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সেবাইত ৷ ধামাতকর্ণী' IEE dean মাত৷ খরভরা’ ধৰ্মমঙ্গল গানযুক্ত পুত্ৰকামনাত্মক 
পূজা। শৃন্যপুরাণের নিরগ্জনের wan প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। ধৰ্মমঙ্গলই প্রকৃত 
ধৰ্মসাহিত্য। এতে আছে মোট ২৪টি পালা। এর প্রথমাংশে আছে রঞ্জাবতীর কাহিনী | শেষাংশে 
তার পুত্ৰ লাউসেনের কীৰ্তিকলাপ aha) এছাড়া আছে আদিধর্মভক্ত সদাডোম ও হরিশ্চন্দ্ 
রাজার কাহিনী । এঁরা দু'জনেই পূজা করে পুত্ৰলাভ করেছিলেন। 

Gi) পুজাপদ্ধতি-__ধর্মঠাকুরের পূজা সাধারণত তিনপ্রকারে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে আছে 
নিত্য পূজা। এ উপলক্ষে কোন ঘটা হয়না। নিত্য পূজার দেবতা কুলদেবতা স্থানীয় ও 
পারিবারিক সম্পন্তি। স্থান ও পরিবার ভেদে পুজার প্রণালী বিভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণ 
হ’লো বর্ধমান জিলার খুদকুডি গ্রামে এক উগ্রক্ষত্রিয়ের বাড়িতে ধর্ম শিলার পুজা___ প্রতিদিন 
একসের সিদ্ধ চালে তার ভোগ দেওয়া হয় । যদিও হিন্দু পুজাচারে সিদ্ধ চাল বর্জনীয়। পূজারী 
বা দেয়াসী ব্ৰাহ্মণ নন, কিন্তু ডোমজাতিভুক্ত লোক । ব্ৰাহ্মণরা যেমন পৈতা ধারণ করেন, তেমনি 
ডোম পুজারীরা তাম্ৰ ধারণ করেন। 

দ্বিতীয়টি বার্ষিক পূজা৷ বারোয়ারী অর্থাৎ যেখানে বিশেষ একটি ধর্মঠাকুর সমস্ত গ্রামের 
সম্পন্তি। সেখানেই ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পুজার অনুষ্ঠান হয়। কোন-কোন স্থানে বারোয়ারী 
দেবতারও নিত্য পূজা হয়ে থাকে। ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে গাজন হ'য়ে থাকে। 
বারোয়ারী ও বাৎসরিক পূজা বৈশাখী পূর্ণিমা, জ্যৈতী পূর্ণিমা ও আযাঢ়ী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। 

তৃতীয় ধর্মপূজানুষ্ঠানের নাম “ঘর-ভরা” বা “গৃহভরণ”। ব্যক্তিবিশেষের মানসিক শোধের 
জন্যে আডম্বরপূর্ণ যে পূজার অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে তাকেই “ঘর-ভরা” বলে। এ অত্যন্ত ব্যয় 
সাপেক্ষ। এ নিকটবতী গ্রামসমূহ হ'তে মোট বারোটি ধর্মীশলা এনে একত্র করা হয় এবং 
একসঙ্গে তাদের পূজা হয়। অক্ষয় তৃতীয়া বা বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় ঘট স্থাপন করা হয় আর 
পূর্ণিমা পর্যন্ত বার দিনে এ-পূজা শেষ হয়। অনুষ্ঠান শেষে ধর্মের গাজন হয়। শিবের গাজনের 
মত ধর্মের গাজনেও সন্ন্যাসী দিগকে ‘ভক্ত্যা’ বলে। ভক্ত্যাদিগের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি “শালে 
ভর” দেন অর্থাৎ লৌহ শলাকার উপর শয়ন করেন। নারীভক্ত্যাদিগকে বলা হয় “বালা ভক্ত্যা” 
বা “আমিনী” 

vi. লোকসাহিত্য 

1. লোক সাহিত্য’ হ’লো ইংরেজিতে যাকে বলে folk literature ত তং au er Ue 
লৌকিক জীবন ৷ কাৰ্যত এ প্রায়ই অলিখিত ও মুখে মুখে ফেরে, কেননা এ যে নিরক্ষর মানুষের 
সৃষ্টি। এরি সঙ্গে তুলনীয় মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীর সাহিত্য ! যাকে বলা চলে “PAB সাহিত্য’ । 
শাসকশ্রেণী চালিয়েছেন তার শাসন আর ফরমায়েসে সে লিখিয়েছে কবিকে দিয়ে কাব্য. এ- 
সব ফরমায়েসী সাহিত্য তাই জনসাধারণের সাহিত্য থেকে অনেক দূরে | এবার লোক সাহিত্যের 
লক্ষণ নির্দেশ করা যাক। 

১ লক্ষণ-- লোকসাহিত্য প্রধানত লৌকিক জীবন ও কামনা-কল্পনা নিয়ে রচিত হয়। এ 
কিন্তু ধর্মপ্রচারের কাব্য নয়। তবে পুরনো যুগে দেব-দেবী রাক্ষস নিয়ে এ রচিত হতো । দেব- 
দেবীর অলৌকিক রূপের মধ্যে থেকে ফুটে বেরোত লৌকিক চরিত্র 1 এই লৌকিক বা এহিকগুণ 
লোক-কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ | দ্বিতীয়ত, এ কোন এক জনের রচনা নয় এবং তা হ'লেও 
কালক্রমে কলাশিল্লীর নাম লোপ পায়। এর কারণ এই A শ্রোতারা বিষয়বস্তুর উপরই নজর 
দেয় এবং ভুলে যায় রচয়িতাকে। এ-প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মশাইয়ের সংগ্রহশালা খুবই 
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St এর মধ্যে আছে ১) ঠাকুরমার কুলি, (২) ঠাকুরগার BAA ৫৩) লামামগা ভাৱা থলে, 
ও (৪) ঠানদিদির থলে, এ রূপকথার জগৎ উত্তাসিত করেছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী 
একেবারে দেউলে। এঁদের ঝুলি ঝাড়লে এখন কোথাও কোথাও বেরিয়ে পড়ে মাটিনের এখিকস্‌ 
এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোট বই! কিন্তু রাজপুত্র পাত্তবের পুত্র, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী উবে 
গেছে আর সাতসমুদ্র তেরোনদীর পারের সাত রাজার ধন মানিক হারিয়ে গেছে চিরতরে । তাই 
রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন-_ 

“দক্ষিণাবাবু কে ধন্য! তিনি ঠাকুরমা"র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন 
তবু তাহার পাতাণগুলি প্রায় তেমনি ager তেমনি তাজাই রহিয়াছে; রূপ কথার সেই 
বিশেষভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতা টুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে 
পারিয়াছেন, ইহাতে তাহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।' 

(i) রূপকথা-_গদ্যে ও পদ্যে ও প্রকাশ পেয়েছে। ‘কলাবতী রাজ কন্যা" “কাজল জল’ 
প্রভৃতি গদ্যে লেখা । আবার পদ্যে-লেখা কবিতারও অভাব নেই। গানের সুরে এ জীবস্ত হ'য়ে 
ওঠে | এবার “চিরদিনের NAPAA” ঝংকার শোনা যাক-- 

পাথর ফেটে ঝরে পড়ে 
রূপ ঝরণার জল | 
তেপাস্তরের পারে শুনি 
নদীর PAFA | 
নিঃশ্বাসে উবে যায় জলমনির ছায়া || 

(7) গ্রাম্যগীতি-__“দাদুর দেশ’ ‘চারু ও হারু’ প্রভৃতি গদ্যে লেখা । কবিতাও রচিত হয়েছে 

আবার গানও । একটি গ্ৰাম্য গীতির উল্লেখ করা যায়-_ 
ওরে ওরে অসমতি€১১ হুন হুন ও! বরা যৈবনে 
নি নিদুবা€২) যাহন যায়। 
ডনুর ঝুমুর "” কইরা নিজে পরাণ তোমার পায়।। 
(১-রসবতী, ২-নিশ্চেষ্ট, ৩-রুনুঝুনু 

২. পূৰ্ববঙ্গগীতিকা---অতি প্রাচীন কাল থেকেই পূর্ববঙ্গে পল্লীকবি রচিত সত্য ঘটনা মূলক 
পালাগানের প্রচলন আছে। পাছ দোহার ও বাদ্যযস্ত্রাদি সহযোগে সমগ্র পালাগান যিনি করেন 
তিনি হ’লেন ‘গায়েন’ | কয়েক পুরুষ পালাগান করায় সেই বংশের উপাধি হয়েছে ‘গায়েন’ | 
HEE রন ee রা CTE নানার 

ওয়াইয়ার (উত্তর বঙ্গ) বিরহগীতি s 
পর্থম যৌবন কালে না হৈল মোর বিয়া, 
হে বিধি নিদয়া।। 
(খ) “ময়মন সিংহ’ গীতিকার প্রশ্নোত্তরে রচিত গীতি = 
কোথায় পাইবাম, কলসী, কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি, 
তুমি হও গহীন গাং, আমি ডুব্যা মরি।। 
৩. আদিবাসী সাহিত্য-_এতে আছে লোককাহিলী, যেমন খাড়িয়াদের ‘একটি বোকা ছেলের 
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গল্প’ অথবা বিরহোড়দের “আকাশ নিয়ে রূপকথা’ | আবার লোক কবিতা ও গানও আছে। এর 
উদাহরণ নিচে দেওয়া হ*লো-_ 
(i) টোটো £ পূর্ণিমার এ জ্যোৎসা লোকে পৃথিবী খুশী-জ্যোৎসার রাতে 
Gi) গারো £ ঢাক বাজছে ভুমডুম 
kaa 


(iii) সাঁওতাল z 


(iv) Cate 2 





সব কিছু কেই জ্বালিয়ে দিয়ে বসম্ত 2 আসে 
চল্চল্‌ যাই পালিয়ে যাই রুইদাসেরই CHANT | 
VILL, ব্রাত্যজনের ‘দলিত’ সংগ্রাম 

বঞ্চিত হ’য়ে আছেন। এতদিন চলেছে এঁদের প্রতিবাদী সংগ্রাম। হাল আমলে এরা নেমেছেন 
‘দলিত’ সংগ্রামে । এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন। এবং নীচে এ ভুলে ধরা হ’লো। 

(ক) মনুবাদ__অলীক মনুর স্মৃতিশাস্ত্র দু'হাজার বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছে তার শাসন । এর 
প্রতিরোধ কল্পে ডঃ বি. আর. আম্বেদকের জাতিকে উপহার দিয়েছেন ভারতের সংবিধান, 
€(১৯৫০)। যেখানে বলা হয়েছে যে নাগরিকরা পাবেন সু-বিচার, স্বরাজ, সমতা ও সৌভ্রাত্র। 
কিন্তু মনুবাদীরা তার সার্থক রূপায়নে বাধা সৃষ্টি করে চ'লেছেন। এর কারণ গণতান্ত্রিক ক্ষমতা 
ee ১৯২৭ সনের ২৫শে ডিসেম্বর ডঃ আশ্বেদকর পুড়িয়ে দিয়েছিলেন 

মৃতিকে, কেননা এ ধর্মের নামে চালাচ্ছে অধর্মীয় অন্যায় ও অত্যাচার। এর স্বরূপ 
দুকততোগীয়াই বুঝতে পারেন, অন্যেরা নন। 

বস্তুত মনুপহ্থীরা মনুর চেয়েও সাংঘাতিক । এঁদের কার্যকলাপের মোটামুটি হিসাব এরূপ ৷ 
প্রথমেই, বামুনেরা ঘোষণা করেন নিজেদের প্রথম বর্ণ হিসেবে এই পৈতার মারফতে । এই 
পৈতাই তাদের যুক্ত করেছে ধর্মের সঙ্গে এবং এটাই তাদের স্বাতস্ত্যের BAT! এ হ’লো 
“বিচ্ছিন্ন তাবাদ”। যা দক্ষিণ আফ্রিকায় লোপ পেয়েছে। কিন্তু ভারতে এখনো টিকে আছে। 
দ্বিতীয়ত, ধর্মের নামে মনুবাদ চালাচ্ছে মগজধোলাই। তৃতীয়ত, এ কড়া হাতে চালান হচ্ছে 
প্রশাসনের মারফতে__ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্রাহ্মণেতর জাতি বর্গের Gora 
চতুৰ্থত £ এ বর্ণ ব্যবস্থায় ‘ক্ৰমিক অসমতার নীতি অনুসৃত হচ্ছে। ফলে এই সব ব্রাত্যজন এক 
সঙ্গে মিলতে পারছেনা | ব্ৰাহ্মণ ভারতে মাত্র মোট জনসংখ্যার ৩.৫%। অথচ এরাই প্ৰভুত্ব 
করছে অন্যান্যদের উপর ৷ আবার ব্রান্মাণেতর কিছু জাতির সঙ্গে এঁরা মিলেছেন “সহকারী 
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মিত্রতায়" এবং তাই এঁরা সংখ্যায় এখন ১৫% | এই সম্মিলিত জোট (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার 
১৫%) চালাচ্ছেন তাদের অত্যাচার ও নিপীড়ন অন্য ৮৫ ভাগ ব্রাত্যদের SAA! পঞ্চমত, চার 
বর্ণের মধ্যে শূদ্ৰ ও শুদ্রেতর জাত গুলির সবাই এবং নারীকুল হয়েছেন ব্ৰাহ্মণ্য বাদের শিকার | 
এঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থ ও জাতপাতের কলঙ্কের বোঝা । জাত গুলি অর্থের 
অনটনে আর মাথা তুলতে পারছেন না। AHS, জীবনের সর্বক্ষেত্রে মনুবাদীরা অসমতা চালু 
রেখেছেন। ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে এসেছে ব্যাপক দুনীতি আর তাই দেশ হয়েছে যুগেযুগে 
বহিরাক্রমণের শিকার। এখনো চলেছে এই অত্যাচার ও দুর্নীতি । প্রশ্নতাই £ কি করে দেশে 
আসবে “সুবিচার স্বরাজ, সমতা ও সৌোভ্রাত্র’? 

(খ) সাহিত্যে প্রতিবাদ__ এ পর্যন্ত লেখকদের বয়ানে ধরা পড়েছে মনুবাদের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন ‘ব্ৰাত্য’ বলে। তিনি বলেছেন “আমি 
ব্রাত্য, মন্ত্ৰহীন’। ফলে তার নৈবেদ্য পৌঁছাতে পারেনি দেবতাদের বন্দীশালায়। “ভিখারিনী 
প্রতি জমিদারের অত্যাচার । আর মোক্ষম কথাটি বলেছেন তার “অপমানিত” (১৯১০) 
কবিতায়-__ 





হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান 
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান। 
এ বাণী কার্যকর হয়েছে ১৯৪৭ এর স্বাধীনতায় “ভারত” ও “বঙ্গ” বিভাজনে। তবুও 
মনুবাদীদের হুশ নেই। এ সম্বন্ধে ও রবীন্দ্রনাথের হুশিয়ারি আছে-__ 
দেখিতে পাওনা তুমি, মৃত্যুদূত দীড়ায়েছে দুরে__ 
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে, 
' সবারে যদি না ডাক, এখনো সরিয়া থাক। 
আপনারে বেধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান-- 
আরো সোচ্চার বাণী উচ্চারণ করেছেন নজরুল ইসলাম। তিনি বলেছেন-__ 
জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত খেলছে জুয়া! 
ছুলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া। | 
তাইত বেকুব, করলি তোরা একজাতিকে একশ-খান ! 
এর চেয়েও অরেক ধাপ এগিয়েছেন নজরুল। একদম সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। তাই 
সংগ্রামের পথ বাতলে দিয়েছেন তিনি। এ বিদ্ৰোহ থেকে বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছে। তাই 
বলেছেন তিনি-___ - 
কারার এ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট 
রক্তজমাট শিকল পুজার পাষাণ বেদী। 
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লাখিমার্‌ ভাঙরে তালা! যতসব বন্দী শালায় 
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল্‌ উপাড়ি।। 
এই পথেই এগুতে চাইছে ব্রাত্যজনের “দলিত” সংগ্রাম। এর কারণ সুপস্ট। এতদিনের 
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রা ক ক ক কমা অৱ ৰমন 
লেখকদের সংগ্ৰামে অবতীর্ণ হওয়া । এর উদ্দেশ্য সংবিধানের সম্যক রূপায়ণ। 

গে) “দলিত'-সংগ্রাম__ মহারাষ্ট্র এ ব্যাপারে পথ দেখিয়েছে। সেখানে ‘দলিত’ আন্দোলন 
শুরু হয়ে গেছে এবং এ ছড়িয়ে পড়ছে অন্যান্য রাজ্যেও ৷ সংগ্রামের সৈন্য হবে দলিত- 
প্যান্থার_ লেখকরা এর সামিল হবেন। বাংলায় এ সম্পর্কে সাহিত্যিকরাও এগিয়ে আসছেন ৷ 
এ-ব্যাপারে অগ্রণীভূমিকা নিয়েছেন কবি মনোহর বিশ্বাস। তার একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ও 
বেরুচ্ছে। নাম “চতুর্থ দুনিয়া” কবিদের মধ্যে আছেন অনিল সরকার, মনোহর বিশ্বাস, অনিল 
নকুল মল্লিক, সুধাংশু শেখর বিশ্বাস প্রভৃতি । এবার এদের কবিতার নমুনা__ 

প্রথমেই নাম করতে হয় অনিল সরকারের | তিনি উচুমাপের কবি । তার কবিতায় এসেছে 
ব্রাত্যজনের প্রস্তুতি । “আগামী শতাব্দী” কবিতায় তাই প্রকাশ পেয়েছে 
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. ভাতখান যারা। 
প্রশ্নোত্তরে কবিতা সংগ্রামী হ'য়ে উঠেছে। এ-ছাড়া তার আছে “হীরা সিং ” ও 
“বিচারপতি তোমার বিচার করবে কারা” সহ অজস্ৰ সুন্দর কবিতা । 
উপেন বিশ্বাসের BES উপভোগ্য__এতে ফুটেছে £ 
শুধু দাত নয় 
ধ্বংস হবে জমিদার | 
বাচবে কৃষক! 
শ্রমিক 
বাঁচবে মানবতা; 
আমরা মাথা তুলে দীড়াবো। 
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রা cee ta wie Tome ‘as বেরঙের দিনগুলি'”তে। কিছু কবিতা 
আরো সোচ্চার “চুনী কোটাল” faca— 
সুবর্ণরেখার কুলে জ্বলে ওঠে বর্ণের বাহার-__ 
বর্ণ ফাসুডের এতে চিরকেলে শাসনে শোষণ | 
পৈতা ফাসে বলি পড়ে শবরীর দেহ প্রাণ মন! 
রক্তের খেলায় মাতে লঙ্-লুঙলিট তোলে শ্বাস 
লোপ-লুপ-ইৎ ভূত হানা দেয় শ্মশান মিছিলে 
খড়গপুরে ও মেদিনীপুরে, হাঁকে মৃত্যু, আনে সর্বনাশ I 
উপসংহারে বলা যায় ব্রাত্যজনের এই "দলিত" সংগ্রামে লেখকরা এক জোট হবেন। এরা 
বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্র বলে কিছু নেই এবং কেউ-ই একাকী বাচতে পারেনা | অডেনের কথায় 
তাদের বিশ্বাস ব্যক্ত হয় এ-ভাবে ঃ 
ক্ষিদে দেয়না কাউকে বেছে নেওয়ার সুবিধা 
_-তা সে নাগরিকই হোক, বা পুলিশ কর্মচারী- 
পরস্পরকে ভালবাসতে হবে, নইলে হবে FW! * 


= ০৭০৪৬, 


বৈদিক র্চনাণ্ডলির অন্ধ বিশ্বাস ও অযোৌক্তি ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। বৈদিক রচনাগুলি 
ধারাকে ভাঙ্গা দরকার। এই ধারা ভেঙ্গে মার্কসীয় দর্শন নতুন রাজনৈতিক অৰ্থনীতিক 
ইত্যাদিকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। 

in রান দেবীপ্রসাদ তার রচনায় তুলে ধরেন। তার রচনাগুলি কেবলমাত্র 
র্কসবাদীদেরই অবশ্য পাঠ্য নয়। যারা ভারতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে জিজ্ঞাসু তাদের পক্ষে 
রা mene wile এই আলোচনাচক্রে যুক্ত থাকা আমার কাছে অতীব আনন্দের ও গর্বের 
কাজ। আমি তার রচনাবলীর দ্বারা স্ববিশেষ Gages তিনি জীবদ্দশায় এগুলো যেভাবে 
ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, আমিও সেভাবেই এগুলোকে কাজে লাগাতে চাই। ভারতীয় 
ধারণার কিরুদ্ধে এই সব রচনাবলী শাণিত হাতিয়ার স্বরূপ । এই কথাগুলি আপনাদের আমি 
বিশেষভাবে বলতে চাই। € 
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ইতিহাস লেখা হয় শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারা, শাসক শ্রেণীর মাহাত্ম্য প্রচারহ তার 
উদ্দেশ্য। আলোক-ভূষিত মঞ্চের পিছনে, অন্ধকার ছায়ার রাজ্যে যাদের অবস্থান, ইতিহাস 
থোড়ি তাদের কথা বলে। ভারতবর্ষের ইতিহাস এর ব্যতিক্রম নয়৷ 

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বেদ-পুরাণ-সংহিতার-আদিকাব্যের ভিতরে যে চিত্র নিয়ে ফুটে 
উঠেছে, সেটার পিছনে গবেষকের দৌড়ঝাপের বিরাম নেই। কিন্তু সেই ইতিহাসেরও আগে যে 
প্রাক ইতিহাস আছে তার নৃতাত্বিক দিকটা আজও অন্ধকারে রয়ে গেল, শুধু মহেঞ্জোদরো, 
ZAR, কালিবাঙ্গন নিয়ে উচ্ছাস বয়ে গেল। 

আৰ্যেরা তো ভারতে প্রবেশ করল উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে | তার আগে ভারতে যে 
প্রাক আর্য জাতি-গোস্ঠীসত্তা ছিল, তারা সংখ্যায় মোটেই নগণ্য ছিল না, এবং গোটা ভারতেই 
তারা নিজ নিজ পরিবেশে নিজ নিজ এলাকা গড়ে নিয়েছিল। প্রতিটি ভারতবাসীর গর্বের 
বিষয় হওয়া উচিত এই পরম সত্য যে এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রাণের, বিভিন্ন রক্তের, 
বিভিন্ন ব্রোমোজোমের ধারা এসে মিশেছিল, এবং এরাও আমাদের পূর্বপুরুষ । আর্যদেরও 
আগে অনেকে এসেছিল উত্তর-পশ্চিম গিরিসংকট পেরিয়ে বিক্ষুদ্ধ আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর, 
ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের বনারণ্য ভেদ করে, হিমালয়ের তুষার 
ধবল উপত্যকার পথ ধরে খাঁটি (স্বল্প ভেজাল) আর্য-ব্রান্মাণ খুঁজতে গেলে আমাদের কাশ্মীর 
উপত্যকার মুসলমানদের হিন্দু বলে স্বীকার করতে হবে। 

এটা অসম্ভব যে আর্ধেরা বিপুল সংখ্যার এসে এদেশে সংখ্যাগরিষ্ট হয়ে আর্ধবর্ত স্থাপন 
করল। কোন দেশে কোন সময়ে এটা হয়নি যে আগন্তকেরা সংখ্যাগরিস্ট হয়ে উপনিবেশ 
গড়েছে। আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সিংহল, কোথায়ও নয় । অতি সাহসী একদল দীর্ঘদেহ 
উন্নতনাসা গৌরবর্ণ মানুষ-মানুষী উত্তর-পশ্চিম ভারতে এসেছিল । প্রাকৃ-আর্যদের সঙ্গে তাদের 
সংঘর্ষ হয়েছে, আর্যদের উন্নত যুদ্ধবিদ্যার কাছে বিশেষ করে আর্যরা অশ্বের ব্যবহার জানতো | 
শাস্তিপ্রিয় BASS প্রাকৃআর্যেরা অনেক ক্ষেত্রেই পেরে ওঠেনি। তথাকথিত আর্যদের সংব্যাবৃদ্ধি 
আগন্তক আর্যেরা ঘটায়নি। প্রাক-আর্য বিভিন্ন সমাজ-গোষ্ঠীকে বিবাহ-সূত্রে বা ভয় ও স্বার্থের 
লোভে আর্য করে নেওয়া হয়েছিল শাস্তিপূর্ণভাবে বাস করা, অধিকার বিস্তার, কমীসিংপ্রহের 
স্বার্থে ৷ বর্ণাশ্রমে তাদের স্থান নির্ণয়ে প্রাক-আর্য সমাজে তাদের অবস্থান বিবেচনা করা হয়েছিল। 
গোষ্ঠীনেতাদের উচ্চবর্ণে ও সর্বনিঙ্ন সদস্যকে নিন্নবর্ণে ঢোকানো হয়েছিল । এটাই, স্বাভাবিক। 
গোষ্ঠীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বহুবিবাহের ব্যবস্থা প্রাক ইতিহাসেও ছিল, এবং এটা অসম্ভব 
যে এদেশে আৰ্য কুমারীদের সংখ্যা এত প্রচুর ছিল যে প্রত্যেক আর্য পুরুষের অনেকগুলি আর্য 
কেউ যোলহাজার, রমণীকে অধিকার করেছেন | এই মহিলারা সাধারণভাবেই আর্য ছিলেন না। 
অর্জুন স্বয়ং যাদবকন্যা সৃভদ্রাকে, (পাতালবাসী!) নাগকন্যা SACS (পের্বতবাসী :) গন্ধর্বকন্যা 
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চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন; Str anaa he wit রর Tie aot oars 
পরিত্যাগ করেন। প্রাক্‌-আর্যদের ছোট করার জন্য পেশীশক্তি ছাড়াও ভাষার সাহায্য নেওয়া 
হল। তাদের কাউকে দশমুণ্ড, কাউকে লাঙ্গুল-বিশিষ্ট করে দেওয়া হল। এসব কথা লেখা না 
থাকলেও অবাস্তব নয়। রাক্ষসী হিড়িম্বা যদি মনুষ্যেতর জীব হতেন তবে, মানুষ ভীম কি করে 
তার গর্ভে সম্ভান উৎপাদন করলেন? দেবতা গঙ্গার সঙ্গে মানব শাস্তনু কি করে সহবাস করে 
আট সন্তান উৎপাদন করলেন? 

মুসলিম অভিযানের পথে প্রাকইস্লাম যুগের বঞ্চিত অপমানিত মানুষকে VAS ও 
বৈষম্যহীন সামাজিক অবস্থানের লোভ দেখিয়ে ইস্লামী গোষ্ঠী তৈরী করা হয়েছে দেশে দেশে। 

এদেশে ইংরাজ গৌরদেহীরা অধিকার কায়েম করে তাকে শাস্ত দীর্ঘস্থায়ী ও শাসন-শোষণের 
উপযোগী করবার জন্য বেশকিছু বাদামী (brown) সাহেব তৈরী করেছিলেন। এদের 
ওপনিবেশিক সমাজের বিভিন্ন স্তরে বসানো হল, এমনকি দু-একজনকে স্বপংক্তিতে আমন্ত্রণ 
করা হল, যেমন লর্ডেরা ও নাইটেরা (sir)! শুধু তাই নয়, প্রাকইংরাজ যুগের সমাজ ও 
সংস্কৃতিকে ছোট করে তারা ভারতীয়দের মনে এক হীনমন্যতার সৃষ্টি করেছিলেন নিজেদেরই 
প্রয়োজনে, সে প্রয়োজন অর্থনীতিক ও সামাজিক। ভারতীয় পামর জনকে নিগার কোলো 
আদ্মী)বলাটাও চালু ছিল। প্রয়োজনেই এনেছিলেন পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি 1 এরই 
প্রথম পর্বে এদেশে উঠতি মধ্যবিস্তকে শ্রীষ্টান করার ধুম পড়েছিল । সে প্রচেষ্টা বিভেদ-পস্থার 
জন্য প্রাক আর্য বা আর্য জনগোষ্ঠীকে ধর্মাস্তর করার দিকে পরিচালিত হয় শেষ পর্বে, 
সাম্প্রদায়িক ঘৃণাও সৃষ্টি করা হয়। 

অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক পরিস্থিতিতে হেস্লামের আগে) ভারতীয়দের মধ্যে এল 
তিন স্তর £ হাতে গোনা যায় এমন ক্ষুদ্র সংখ্যক খাঁটি আর্য, ভারতীয় বর্ণাশ্রমের আওতায় আনা 
এক বিপুল সংখ্যক মিশ্ররক্ত ভারতীয়, এবং বর্ণাশ্রমের বাইরে এক বিপুল সংখ্যার প্রাক-আর্য 
ভারতীয় | এই তৃতীয় শ্রেণীর মানুষগুলির সাধারণ নাম হ'ল অনাৰ্য, এবং এদের ভেদ করা হল 
বন্ধুত্ব সম্পর্কিত বানর, গন্ধৰ্ব ইত্যাদিতে এবং শক্রসম্পকীয়ি রক্ষ, যক্ষ, দানব, কিন্নর, পিশাচ 
ইত্যাদিতে | ভবিষ্যতে এরা স্থান পাবে শুদ্রেতর স্তরে | (এই ভেদনীতিকে প্রায় “জেরক্স” করে 
তুলে নিয়েছিলেন হিটলার সাহেব)। 
মিশ্র ভারতীয়দের জাতে তুলবার প্রয়োজনেই বৃত্তিগত বৰ্ণাশ্ৰম প্রতিষ্ঠিত হল-- প্রগতির 
পথে বিভিন্ন বৃত্তির উদ্ভব হচ্ছে তখন । কিন্তু চতুর্থ বর্ণকে শ্রমজীবী হিসাবেই ব্যবহার করা হল। 
আর্য করতে গিয়ে তখনই তাদের চরম অপমানের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল । বলা হয়েছিল 
তারা ব্ৰাহ্মার পদযুগল থেকে জন্মেছেন। বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনে উচ্চবর্ণের পুরুষ কর্তৃক 
নিম্নবর্ণের নারী গ্রহণে শাস্ত্র বাধা দেয়নি, কিন্তু নিম্নবর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণের নারীকে গ্রহণ করলে 
তা হোত মহা পাপ। 

আর প্রাক-আর্য শত্ৰুভাবাপন্ন যারা রাক্ষস, দৈত্য, দানব নাগ£-__ তাদের সম্পর্কে হিসাব 
অতি সরল ছিল,___হত্যা কর হত্যা কর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন শ্বেতাঙ্গেরা উপনিবেশ বৃদ্ধি 
করতে শুরু করে তখন তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ইণ্ডিয়ানেরা ১৬২২ সালে একদল 
জ্রবরদখলকারী শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করে। সেই শুরু, তারপর ব্যাপক ইণ্ডিয়ান নিধন শুরু হয়। 
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একদল পেশাদার শ্বেতাঙ্গ খুনী সৃষ্টি হয়, যাদের পরিচয় ছিল ইগ্ডিয়ান-হান্টার নামে, এবং যে 
যত বেশী ইণ্ডিয়ান খুন করতে পারত (À পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে) তার বন্দুকে ততশুলি 
দাগ পড়ত এবং সে গুপনিবেশিক শ্বেতাঙগদের কাছে তত বেশী ইনাম পেত। দাস আমলে 
পলাতক কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের ধরবার জন্য শ্বেতাঙ্গদের ছোট ছোট সংগঠন গড়ে উঠেছিল I 

অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস স্যাম-কান্বোজ- প্রাচ্যে হিন্দুদের সাম্রাজ্য স্থাপনের ইতিহাস, শ্বেতাঙ্গ 
আলেক্জাগডারের অশ্বেতাঙ্গ এলাকায় হামলার ইতিহাস, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং 
আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস মঙ্গোল ও হানের বিজয় কাহিনী একই লেখার এপিঠ-ওপিঠ। 
কোথায়ও নৃতাত্বিক কারণে, কোথায়ও ভিন্ন সংস্কৃতিগত কারণে, নানা কারণে হলেও মুল ছিল 
একই উদ্দেশ্য পরদেশ অধিকার করে তার প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং কৌম 
জনগোষ্ঠীকে হত্যার ভয় দেখিয়ে সংস্কৃতির মুগুর মেরে, ধর্মের খড়গ হেনে লোভের সুড়সুড়ি 
দিয়ে দাস-সম্পত্তিতে পরিণত করা । ভারতের সেই আযীকৃত মিশ্র ভারতীয়দের উপরে শোষন 
ও শাসনের মাত্রার কিছু কমতি ছিল না, তাই আড়াই Bera বছর আগে যখন গৌতম বুদ্ধ 
বা মহাবীর এলেন নতুন বাণী নিয়ে তখন এই মানুষেরা দলে দলে তাদের কাছে আশ্রয় নিলেন ৷ 
বুদ্ধ বা মহাবীর নিজেরা ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চবর্ণের আর্ধবংশীয় ছিলেন। মহাবীরের বাণী 
ব্রাম্মাণ্যবাদের খুবই কাছে ছিল। এমনকি তা জন্মাস্তরকেও বর্জন করেনি । উদার মানবিকতায় 
ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে বুদ্ধ বুঝতে পরেছিলেন ধর্ম কেমন করে মানুষকে ভীরু ও সংস্কারবন্ধ করে 
তোলে । বুদ্ধের নান্সিকতা আর্য-ধর্মের ও আর্য-দেবতার বিরুদ্ধে মাত্র নয়, লোকায়ত ধৰ্ম, 
লোকায়ত দেবদেবীকেও অস্বীকার করেছিল, এটা মনে রাখা প্ৰয়োজন | 

বুদ্ধের দর্শনের ও প্রচারের বাস্তবমুখী গবেষণার প্রয়োজন আছে। বুদ্ধের নামে যে নানা 
বাণী প্রাচারিত হয় তার একটি ছিল অহিংসা। অর্থাৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত . 
করার জন্য তিনি বিপ্লবের ডাক দেননি | অসহযোগও বর্জনের সংস্কারমুখী পথে তিনি শিষ্যদের 
রা গাদা নীলে Spr রকি Srey সান পারা গান পরার WTO 
নিৰ্দেশ ও গোষ্ঠীর নেতাদের নির্দেশ মান্য কর। 

মনে হয় এর ই অবধারিত ফল হিসাবে ১৬০০/১৭০০ বছর পরে বুদ্ধের ধর্ম এদেশ থেকে 
উৎখাত হয়ে যায়। বছ বৌদ্ধ নিহত হন, কয়েক কোটি বৌদ্ধকে পুনরায় জোর “করে হিন্দু করা 
A | তবে ইতিহাসের পাতার আড়ালে খুঁজলে দেখা যাবে এই উৎসাদনক্রর্ম্ট্ট বিনা রক্তক্ষয়ে 
হয়নি, বৌদ্ধ জনমনে সংস্কৃতির শোনিতাক্ত ধ্বংসের ভিতর দিয়েই তা শ্রুসেছিল। প্রায়-হিন্দু, 
জৈন ধর্মের তেমন প্রচারও হয়নি, তার ধংসও হয়নি। ৃ 

মনু-শঙ্কর ইত্যাদি যখন ব্ৰাহ্মণ্য কর্তৃত্ব পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা করলেন তখন প্রতিহিংসাকে চুড়ান্ত 
পৰ্যায়ে নিয়ে যাওয়া হল। মিশ্র ভারতীয় শূদ্ৰদের কঠোর নিয়মের বাধনে বাঁধা হল। শূদেৱর 
বেদপাঠ (প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাভ্যাস) নিষিদ্ধ হল। প্রায় বিনষ্ট অর্থনীতিকে ফিউডাল সমাজের 
ইস্পাত-ফ্রেমে ঢেলে পুনরুজ্জীবনের জন্য ক্রীতদাস প্রথার পাশাপাশি চূড়ান্ত শোষণ-ব্যবস্থা চালু 
হ’ল। নিম্নতম ও জঘন্যতম বৃত্তিগুলি শূদ্রদের ও অবর্ণদের জন্য নির্দিষ্ট করা হ*ল-_ কোনদিনই 
তারা অর্থনীতির উন্নয়নের সিডি পাবেন না। লোকালয়ের বাইরে অস্পৃশ্যাতার পর্দা তুলে 
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তাদের নির্বাসিত করা হল। বৌদ্ধ ও অন্য যে সব প্রাক-আর তখনও মাথা তুলে দাড়ানোর চেষ্টা 
করছিল তারা পর্বতৈ-অরণ্যে নিরাপত্তা খুঁজে নিল। রমনী ভোগ্য সম্পতি হ'ল। সমাজে 
বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদা, উলুপী ছিলেন সংখ্যায় নগণ্যের চেয়েও Ath! অনেক বড় সত্য ঘৃণিত 
শন্বুক, OSS একলব্য ঘটোৎকচ, বালী, রাবণ, Buse, অশ্রময়ী বিষকন্যা, বাসবদত্তা, 
মন্দোদরী, সুর্পণখা, অঞ্তনারা। জাতিদ্রোহী বিভীষণকেও রামভক্ত বানর হনুমানকে অমরত্ের 
আসন দেওয়া হল। আর্ধকশ্যা সীতার আপমানের শোধে রাক্ষস রাবণ স্বৰ্গে নিহত হল । কিন্তু 
রাক্ষস-কন্যা সু্পণখার অপমানের প্রতিবাদ করায় খর ও দূষণ নিধন হল। 

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও ব্যাখ্যায় দলিত আন্দোলনের ও দলিত সাহিত্য-ভাবনার 
নেতাদের মধ্যে দলিত শব্দের অর্থ ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে বিভ্ৰম লক্ষ্য করা যায়। একদল মনে করেন 
‘দলিত’ মূলতঃ বর্ণাশ্রমের নিস্নতম স্তরে অবস্থিত মানুষগুলির সংজ্ঞা; এমনকি এদের আৰ্য 
বলেও ঘোষণা করেন; দ্বিতীয় দল, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাশ্রিত সমস্ত অনুচ্চবর্ণ ও অবর্ণকে দলিত 
বলে গ্রহণ করেন; এবং তৃতীয় দল, আৰ্থ-সামাজিক স্তরবিন্যাসে যে মানুষগুলি সব থেকে নীচে 
প্রহণ করতে চান স্বভাবতঃই দলিত নেতাদের এক বড় অংশ বামপন্থী কিন্ত বিরোধীও আছেন। 

এমন কি দলিত শব্দের সংজ্ঞা নিয়েও প্ৰশ্ন আছে। দলিত আন্দোলনের যারা নেতা, তারা 
স্বাভাবিকভাবেই গান্ধিজীর দেওয়া “হরিজন” আখ্যাটি প্রহণ করতে ঘৃণা করেন। কারণ এই 
শব্দের মধ্যে কেবল মাত্র কৃপা ও করুণাই নেই। আছে বৰ্ণাশ্ৰম দর্শনের প্রতি রক্ষণশীল 
বিজ্ঞানের ভাবনায় ‘দলিত’ শব্দটিতেও আপত্তি করেন | ‘দলিত’ শব্দটি এসেছে ‘Depressed’ 
এর সংস্কৃতায়িত অনুবাদ থেকে, কিন্তু এই শব্দটিতে প্রতিফলিত হয়নি শোষিত মানুষ গুলির 
যুগ থেকে যুগাস্তরে দলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ যা কখনও ব্যক্তি প্রচেষ্টার ইতিহাস 
কখনও সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর চেতনাময় বিদ্রোহ। যেহেতু আর্যদের এদেশে আসারপরে তথাকথিত 
ভারতীয় ইতিহাস ব্ৰাহ্মণ্য ইতিহাস তাই এর কথা বলা নেই। কিন্তু মানব সমাজে বিনা 
প্রতিবাদে ধ্বংস ও মৃত্যুকে মেনে নেওয়ার কোন উদাহরণ নেই, সেই নিজেদের সংস্কৃতি 
ধারণাকে বিনা লড়াইয়ে বিসর্জন দেওয়া ‘দৃষ্টান্ত’ এমন কি সরকারী “তফসিলী”” শব্দটিও 
জাব্দা খাতার গন্ধে ভরা, যে জাব্দা খাতায় পিগুরী টোটো প্রমুখ দলিত, গোষ্ঠীকে স্বভাবদুৰ্বৃত্ত 
WAA (criminal tribe) বলে দেগে দেওয়া হয়েছিল | 

তবে ‘দলিত’ শব্দের ভাবগত অর্থ থেকে বুঝতেই পারা যায়, একটা শ্রেণীগত দ্বন্দের 
সুস্পষ্ট চিহ্ন আছে শব্দটিতে ৷ ভারতবর্ষে শব্দটিকে যাদের উদ্দেশ্যে প্ৰয়োগ করা হয় পৃথিবীর 
অতীত ইতিহাসে না গিয়েও এমন কি সমকালীন মানব-সমাজকে বিশ্লেষণ করলেই শব্দটির 
প্রয়োগ ব্যাপকতা ও ভয়ঙ্কর রূপ টের পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান পৃথিবীতে 
স্বৰ্গরাজ্য বলে পরিচিত অনেক মানুষের কাছে সেখানে খৃষ্টান আ্যাংলোসাক্শন ছাড়া সকলেই 
অল্পবিভ্ভর দলিত- তাদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ আছেন, আছেন ল্যাটিন আমেরিকা | 


আ-৬৬ Q দলিত সাহিত্য 
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স্পেন, ইতালি, পৃর্ব-ইউরোপ আয়ার্ল্যাণ্ড । এসব দেশের অন্ভিবাসিকেরা ইহুদীরা । কৃষ্ণাঙ্গদের 
চাকরি ব্যবসায় পুলিশী জুলুমে সামাজিক মেলামেশায় আবাসনে কর্মহীনতায়ঃ আ্যাংলো- 
স্যাকৃশন নারীরা এই সব ঘরে বিবাহ করেন না। কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে বৈষম তো মারাত্বক_ 
গত শতকের দক্ষিণের চলিত কথা ছিল-__ a negro has no soul, নিগ্রোর আত্মা নেই। 
অবশ্য খৃষ্টান আংলো-স্যাকশনদেরও ব্যাপক অংশ দলিত- ফলে, কারখানা অফিসে, এবং 
বেকারত্বের নিস্ক্ৰিয় আত্মঅপমানের বেড়াজালে | 

দক্ষিণ আমেরিকাতে জন্মগত পরিচয় বংশগত পরিচয় ও বর্ণগত পরিচয় মানুষকে 
সুবিধাভোগের তিন ধাপে রেখেছে Blanco, Colorado © Negre খাটি শ্বেতাঙ্গ 
মিশ্ররক্তের মিশ্রবর্ণ কৃষ্ণাঙ্গ। এরা বৃত্তিগত পেশায় ইস্পাতের পিঞ্ররে wal শ্বেতাঙ্গেরা 
কারখানা বা খামারের মালিক, মিশ্রেরা ফোরম্যান, আর কৃব্ভাঙ্গেরা দাস, মজুর বা CASAS ৷ 
সেখানকার এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের গল্প শ্বেতাঙ্গ মালিক কৃষ্ণাঙ্গ দাসীর গর্ভে যে কন্যা 
সম্ভান উৎপাদন করেছে, মা সেই কন্যাকে বড় করে তুলছেন, বয়ঃসন্ধিতে তাকে তার পিতার 
শয্যায় পাঠাতে হবে। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় দশ বছর আগেও এই রকমই তিন শ্রেণীর মানুষ ছিল, একত্র শিক্ষা একত্র 
চাকুরি একত্র বাস, সামাজিকতা, খেলাধুলা, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রেম বিবাহ এসব ছিল 

NTSCEA দেশ প্রোটোষ্টান্ট ইংল্যাণ্ডে উত্তর আয়াল্যাণ্ডের উপরে যে দখল রেখেছে সেখানে 
উন্নত জীবন-মানের অধিকার একমাত্র প্রোটোন্টান্টদের ক্যাথলিকদের avai খোদ ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে দুই কক্ষ, লর্ডূস্‌_এ বসেন অভিজাতেরা কমন্সে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা | 
হল্যাণ্ডে ক্যাথলিকেরা নিম্নশ্ৰেণী, অঞ্চলটার মানুষ GI ও ওয়ালুন দুই ভাগে বিভক্ত, 
করার জন্য যে ব্যাপক আইন করেছিলেন, সে আইন যাযাবর GATS ও তুরগদের লিখিত 
ভাষা ও স্থায়ী বৃত্তি দিয়েছিল। এই সব অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রে বিরাট বাজেট বরাদ্দ ছিল। আজ 
খোদ তাইওয়ানে ক্ষমভা ও প্রতিপত্তি দখল করেছে চীন থেকে পলাতক হানেরা আর ভূমিপুত্ৰ 
ফরমোজানেরা বঞ্চিত। পাকিস্তানে সিয়ারা ও ইরানে Fata দলিত। দুই দেশেই সুফিবাদীরা 

দলিতের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের লড়াই বিশ্বজুড়ে চলছে, এবং চলবে ততদিন পর্যন্ত 
যতদিন না সমস্ত রকমের বিভেদ, বৈবম্য, শোষণ ও পীড়ন বন্ধ হচ্ছে। ভারতের দলিত 
আন্দোলন ভিন্ন নয়। সব দেশেই শোষণের WMS শক্ত করবার জন্য গায়ের রঙ, মুখের ভাষা, 
পিতৃপুরুষের ধর্ম জন্মের লিঙ্গ এদের একটা বা দুটো ভেদ নিয়ে একটা উপরিকাঠামো তৈরী 
করা হয়। সে-ও এক ভিন্ন ধরনের ব্ৰাহ্মণ্যবাদ সেখানে উপবীত বা পদবী বা শরীর গঠন বা 
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অন্যকিছু ব্ৰাহ্মণতের প্রতীক। সেই উপরি-কাঠামোর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যদি মূল 
ভিত্তিটাকে, অর্থাৎ শোষণকে বরাবরের মতো ধ্বংস করবার কথা ভুলে যাই, তবে বারবার 
পুরানো কাঠামো ভেঙে গিয়ে নতুন উপরি-কাঠামো অর্থাৎ নতুন ‘ব্ৰাহ্মণ্য সমাজ’ সৃষ্টি হয়। 
ইতিহাস অপেক্ষা করছে শোষণ ভিত্তির ধ্বংসের জন্য | 
আসে, জাতিবর্ণ ভিত্তিক যে দলিত আন্দোলন তার গণ্ডী কতটা! সে আন্দোলন কি 
সমানাধিকারের লড়াই, দরিদ্র মুসলিমদের ফিউডাল নেতৃত্ব ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, 
(বেরি বা মোমিন সম্প্রদায়ের মধ্যে যা প্রকট) এক কথায় ভারতে তথা বিশ্বময় যে শোষণ 
বিরোধী আন্দোলন আজ এক সন্ধিক্ষণে এসে দীড়িয়েছে তার থেকে ভিন্ন হয়ে আসবেই। 
এবার দলিত-সাহিত্য সম্মন্ধে কিছু আলোচনা i 
দলিত বুদ্ধিজীবীদের প্রথম সঙ্কট “দলিত-সাহিত্যের' ব্যাখ্যা নিয়ে তিনটি বিতর্ক ওঠে, 
এক--দলিত ছাড়া কেউ যদি দলিতদের কথা নিয়ে মর্ম থেকে কিছু লেখেন, সেটা কি দলিত 


সাহিত্য, নয়? 
দুই- দলিত সাহিত্যিক যদি গাছ, ফুল, পৃথিবীর অসীম সৌন্দর্য, com বিরহ নিয়ে কিছু 
লেখেন, তা কি দলিত সাহিত্য নয়? 


তিন___দলিত সাহিত্য কি মাত্র দলিতেরাই পড়বেন অদলিতেরা কি তার পাঠক হবেন না? 
প্রথম প্রশ্নে একদল বলেন, জীবনকে শুধু দেখা নয় হৃদয় দিয়ে অনুভব করে তবেই সার্থক 
সাহিত্য সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র মানিক বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, মুন্সী প্রেমচন্দ্‌, 
মুল্করাজ আনন্দ, মহাদেবী ভার্মা, চার্লস ডিকেন্স, ভিক্টর হুগো, মিখাইল শলোখভ, ম্যাক্সিম 
গৰ্কী, ওয়াদা ভ্যাসিলিয়েভূক্কা, মেরী করেলি, মার্ক টোয়েন জ্যাক লণ্ডন, লুসুন, দক্ষিণ আফ্রিকার 
নার্দিন গর্ডিমার সেনেগালের সেম্বেন GANA, ভেনিজুয়েলার রোমুলো গ্যালিগোয়স্‌ সবাই 
বর্ণাশ্রমের হিসাবে অদলিত। এরা দলিত সাহিত্য রচনা করেন নি কি? ইকুয়েডরের গল্পকার 
ইয়োসে দালা কুয়াদার লেখা উপরে বর্ণিত অপমানিতা মা-এর কাহিনী কি দলিত সাহিত্য নয়? 

অন্যদল আবার অদ্বৈত মল্লবৰ্মণ, দয়া পাওয়ার, শারণকুমার লিমারে, সিদ্ধলিঙ্গাইয়া, 
অনিল সরকার, লক্ষণ মানি প্রমুখ ছাড়া কাউকে দলিত সাহিত্যিকের স্বীকৃতি দিতে সংকোচ পান 
যদি তারা অদলিত হন। 

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন । উত্তরে একদল বলেন জীবন যখন বয়ে যায় দুঃখ যেমন আসে, তেমনই 
সে জীবন প্রেম-ভালবাসা সুখ আনে, বিরহ আনে বেদনা । কিউবার COTA আ্যালেন্ফো যখন 
খামারের কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের ব্যর্থ বিদ্রোহের কথা বলেন, তখন পলাতক নেতার কাণে পর্বতের 
নীরবতা আর নদীর কলকল ভবিষ্যতের জন্য যে আশা ও ভালবাসা বয়ে আনে তার কথাও 
বলেন। 

শরৎচন্দ্রের অশ্নদা-দিদির ভালবাসা কি আকাশের চেয়ে বড় নয়? 

দ্বিতীয়দল বলেন, দলিতের জীবনে এগুলির কোন দাম নেই, সেজন্যই দলিতের লেখা 
সাহিত্যের মধ্যে আ [লক রচনা এত উঁচুতে স্থান পায়। যে সাহিত্য লেখকের নিজের 
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১ E A sn 0 E পাঁঠি বোপা কদর্য বেচে থাকাকে তুলে 
ধরে, সেখানে সৌন্দর্যের স্থান কোথায়? 


৪৯৬৪৪ ইতিমধ্যে লক্ষন মানির “Gorn” ও শারণকুমারের “eran” শ্রেণীর 

ত্মজাবনামূলক রচনা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা উঠে আসে । কয়েক সপ্তাহ আগে কলকাতায় 
Indian Conferance of Indigenous and Tribal ৮০০01০-এর ACHACA প্রকাশ পায়, 
বাওলা-বিহার-ওডিশার সাধারণ সীমান্তবর্তী এলাকা জুড়ে যে বনজ অধিবাসীরা আছেন, 
পাহাড়িয়া খড়িয়া, বীরহোড়, অসুর, চিথারউইক, নাগেসিয়া, পনে ঠেঠরি, মালহেড়ে কার্গা 
প্রভৃতি-__-এদের এক একটি গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা ৩০০-১০,০০০। এই নগণ্য সংখ্যার জন্য এরা 
সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছেন ও তফসিলী বর্ণের মধ্যে এদের নাম নেই। মূলতঃ বনজ 
সম্পদের উপরে নির্ভরশীল এই অরণ্য সম্তানেরা ব্যবসায়ীদের ব্যাপক অরণ্য লুষ্ঠনের ফলে 
আজ ধ্বংসের মুখে এসে দীড়িয়েছেন, কারণ দিনমজুরী ছাড়া এদের আর কোন কাজ করবার 
ক্ষমতা (AS | সাক্ষরতা প্রকল্প এদের অল্পই স্পর্শ করেছে কারণ এদের কোন লিখিত ভাষা নেই। 
এরা সব গোষ্ঠী হিন্দী জানেন না। বাঙলা ওডিয়াও নয় ফলে এদের মধ্য থেকে কোন সাহিত্যিক 
বেড়ে ওঠেননি যিনি এদের কথা পাঁচজনকে জানাতে পারেন। অর্থাৎ এদের কথা যিনিহ 
লিখবেন, তিনিই হবেন আগস্তক তা তিনি দলিতই হোন অদলিতই. হোন | তাকে বহির্বাসী হয়ে 
একমাত্র হৃদয় দিয়ে এদের সুখ-দুঃখের কথা জানতেও জানতে হবে । মহাশ্বেতা দেবী, দেবানুর 
মহাদেব, অদ্বৈত মল্সবর্মন, দয়া পাওয়ার প্রমুখ সামান্য গুটিকয়েক দলিত-অদলিত ত্রষ্ঠা ছাড়া 
সে ক্ষমতা কয়েকজনের আছে? কার বলিষ্ঠ ভালবাসা ৩০০ মানুষের গোষ্ঠী বীরহোড়দের 
আগামী দশকের মধ্যে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করবে? এদের ভিতরে কি এই স্বল্পসময়ে 
ফুলে, আম্বেদকর, সিদ্ধলিঙ্গাইয়া, অনিল সরকার উঠে আসবেন? 

এবার সাহিত্যের এক বিতর্কিত আলোচনার কথা-_দলিত সাহিত্য প্রগতি সাহিত্যের 
SRA পরিপূররক এটা একদল বলেন ৷ অন্যদল দলিত-সাহিত্যকে ঘেরাটোপের মধ্যে রেখে 
অন্য সাহিত্যের ছৌয়াচ বাচাতে চান। এরা ears, শুধু সামাজিক বৈষম্য দূর করার চেষ্টাই 
এদের কাজ, গরীবি হটাবে সরকার, আইনের মাধ্যমে | 

ভারতের দলিত সাহিত্যে এক বিশেষ ধরেনের সামাজিক বৈষম্যের কথা বলা হয়েছে। যে 
বৈষম্য অগণিত মানুষের দারিদ্র অশিক্ষা, কুসংস্কারকে, শারীরিক-মানসিক দাসত্বকে চিরস্থায়ী 
করার জন্য ফেরো-কংক্রীটের গীথনি। আমরা যদি ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা গণনা করি, তাদের 
মধ্যে এই মানুষগুলিই বেশী; আমরা যদি কল-কারখানার শ্রমজীবিদের সংখ্যা গণনা করি, 
এরাই গরিষ্ঠ; ইটভাটায়, রাস্তা ও গৃহনির্মাণে, তাতী, কুমোর, কামার, মাছমারা, মুচি, AYA, 
ডোম- সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রে এরাই একচেটিয়া ৷ শ্রমিক আন্দোলন, ক্ষেতমজুরদের প্রতিবাদ 
অসংগঠিত মজুর-মুটিয়ার মিছিল, এদের বাদ দিয়ে হয় All হরতালের, স্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত 
এদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে হয়। বঞ্চিত মানুষজনের কথা যখন রাজনীতিতে ইতিহাসে, 
অর্থনীতিতে শিল্প-আলোচনায় উঠে আসে, তখন এদের ছায়াই সেখানে বড় করে পড়ে । দলিত 
সাহিত্য যখন এদের কথা বলে, তখন এদের সামাজিক শোষণের বর্ণনা করতে গিয়ে এদের 
অর্থনীতির কথা বাদ দিতে পারে না। দলিত সাহিত্য কখনই একথা বলতে পারেনা যে ভুমি- 
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নিন নানা a বানর রে 
আলোচনা প্রসঙ্গে দলিত অদলিত সকলের মজুরীর কথাই সে সাহিত্যকে বলতে হবে। চেষ্টা 
করলেও সব মানুষের জন্য সুখী জীবনের দাবীর আন্দোলন থেকে একে আলাদা করা যাবে না। 
একে সার্বজনিক প্রগতি আন্দোলন থেকে যদি পৃথক করে দেখা হয় তাহলে যে বিভেদের ও 
অবিশ্বাসের বীজ অঙ্করিত হবে তা ভারতীয় সমাজকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবে। এবং সে 
সর্বনাশ দলিতদের ছেড়ে দেবে না। দলিত গোষ্ঠীর মধ্যে যে সব নেতা সাহিত্যিক, শিল্পী বেরিয়ে 
আসছেন তারা যদি মানসিক দিক দিয়ে অন্যদের একঘরে করেন তবে নিজেরাও একঘরে হয়ে 








[জীবনীমুলক সাহিত্য সৃষ্টিকেই দলিত-সাহিত্যের অগ্রগতির চিহ্ন বলে ধরে নেওয়া 
a তবে এফ CE বিপদ ঘনিয়ে আসবে। রে CBO নিরু্চার তারা সাহিত্য-আন্দোলনের 
আওতার মধ্যে কোন দিনই আসবেন না । অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের দলিত সমাজ ব্ৰাহ্মণ (পরিচিত) 
দলিত, শূদ্ৰ দলিত (অপরিচিত) এই রকম ভাগ হয়ে যাবে ৷ ইতিমধ্যে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা 
দলিতদের সারল্য ও চেতনাহীনতার সুযোগ নিয়ে রকমারী দলিত আন্দোলন করছেন | এমনকি 
মনুবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভিতরে যে আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল, তার একাংশ আজ 
মনুবাদীদের সঙ্গে আঁতাত করছে ক্ষমতা ও অর্থলোভে নীতিকে বিসৰ্জন দিচ্ছে। 

আর একটা কথাও ভাবতে হয়। যারা আত্মজীবনী মূলক রচনা লিখছেন তারা নিজেরা 
অনেকেই দলিতদের সাধারণ অশিক্ষা, গৃহহীনতা, দুস্থ অর্থনীতির বেড়ার বাইরে বেরিয়ে 
রচনা মূলতঃ ক্রোধ আর ঘৃণাকেই বিকাশ করে, অন্ধকারকেই ভয়ঙ্কর করে দেখায়। ক্রোধ আর 
ঘৃণার আধারে বরাবর থাকলে সেখান থেকে আলোর দিশা দেওয়া মুক্তির ইশারা দেওয়া শক্ত 
হয়ঃ এমন কি মহৎ ট্রাজেডিও সৃষ্টি করা মুস্কিল। মেরী করেলির টম কাকার কুটির, পার্ল বাকের 
গুড আর্থ, হেমিংওয়ের ওল্ড ম্যান sore দি সী আলোচ্য | 

ভারতে নানা ধরনের মনুবাদ- কোনটা অর্থসম্পদ, কোনটা রাজনৈতিক শক্তি, কোনটা 
জাতি-বর্ণভেদ কোনটা ভাষা, পেশীশক্তির উপরে নানা ধরনের দলিতদের দখল করছে; 
দলনকারীর প্রকার ভেদে দলিতদের বিভক্ত করে নেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সব লড়াইকে এক 
প্রাঙ্গনে নিয়ে গেলেই দলিত-সাহিত্য তার বড কাজ করতে পারবে । সে কাজে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি 
নিয়ে নামতে হবে। 

বুদ্ধ, ফুলে, আশ্বেদকর, মার্কস্-এঙ্গেল্সের দর্শনের মূল মর্ম-সংঘই শক্তি । সংঘশক্তিই 
পারে জীবনকে জয়ী করতে, বিচ্ছিন্ন আন্দোলন নয় তা সে সাংস্কৃতিকহই হোক আর 
রাজনীতিকই হোক। 

দলিত আন্দোলন ও দলিত সাহিত্য ভারতবর্ষের প্রগতিশীল চিস্তা নায়কদের আলোচনায় 
আসার প্রয়োজন খুব বেশী । দলিত আন্দোলন যাদের নিয়ে তাদেরকে সামাজিক বিধিনিষেধের 
ঘেরাটোপে আটকে অৰ্থনীতিক নরকের মধ্যে রাখা হয়েছে। এ সত্যটা পরিক্ষার করে ভাবার 
সময় এসে গেছে | অনেকের কাছে দলিতদের আন্দোলনের সামাজিক অবস্থানকে সাম্প্রদায়িক 
বলে মনে হয়। কিন্তু দলিত শক্তি সামাজিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে কাজ করে কাজেই তারা 


আ-৭০ Q দলিত সাহিত্য 






৬9 

রা দি ane - ৬৬১-৭9০, 
আন্দোলন মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণ বন্ধ চেষ্টা করে, সমাজ-চেতনার জড়তাকে বিনাশের 

WAAR ও দালতের ভাবনার একটা ভিন্নতা আলোচনায় আসে। দলিতেরা ভাবেন তাদের 
পয়লা নম্বর শত্রু জাতপাতের বৈষম্য, কিন্তু অর্থনীতিক বৈষম্য যে তাদের শত্ৰু এটা তারা 
জানেন। বামপন্থীদের পয়লা নম্বর শত্ৰু উৎপাদনের যন্ত্রের অধিকারের ফলে সৃষ্টি অৰ্থনীতিক 
বৈষম্য, কিন্তু সামাজিক বৈষম্যকেও তারা শত্ৰু বলে চিহ্নিত করেন ৷ প্রায় ষাট বছর আগে জর্জি 
ডিমিট্রভ এ সম্বন্ধে পরিষ্কার বক্তব্য রেখে গিয়েছেন। লেলিন দুমীয় (রুশ লোকসভা) রাজতন্ত্র 
বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিদের সঙ্গে মিত্ৰতা করেছেন ৷ চীনে ইয়েলন যাত্রাপথে বামপন্থীদের সঙ্গে 
তীব্রস্বাধীনতা-কামী পার্বত্য জাতিগো্ঠীগুলির আলোচনা ও মৈত্রী ইতিহাস হয়ে আছে। 
ভিয়েৎনামে, কোরিয়ায়, টানে সুক্তিসংগ্রামে জাতীয়তাবাদী ও আস্তর্জাতিকতাবাদীরা পাশাপাশি 
লড়াই করেছেন। সমাজতন্ত্রের শ্ৰেষ্ঠ বিজয়গুলি সাম্রাজ্যবাদ রাজতন্ত্র ও মৌলবাদ বিরোধী 
গণতান্ত্রিক শক্তিকে সঙ্গে নিয়েই সহজ হয়েছে। সমাজ্তন্ত্রী দেশগুলি সেই শিক্ষাই দেয়; এমন 
কি ভারতের রাজনীতিও এর যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছে। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা । সমাজ তান্বিক ভাবনাকে আত্মস্থ করতে ইতিহাস দর্শন 
সমাজ-তত্ব অর্থনীতি বিবর্তন ইত্যাদিকে নিবিড় অনুশীলন করতে হয়। এদেশের সামাজিক 
পটভূমিতে এর সুযোগ যারা পান তারা বেশীর ভাগই উচ্চবর্ণের মানুষ । স্বভাবতঃই এরা 
প্ৰায়শঃই দলিতদের সন্দেহ ভাজন হয়ে পড়েন। বামপন্থীদের এই সন্দেহ সম্বন্ধে সচেতন থেকেই 
দলিতদের সঙ্গে এক্য প্রচেষ্টা করতে হবে। সমাজতান্ত্ৰিক ভাবনাই পারে পুর্ব পুরুষের বণ শোধ 
করতে। 

পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে দলিতদের ভোট ব্যাঙ্ক বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । সেজন্য বিভিন্ন 
বুর্জোয়া শক্তিগুলি এমন কি ব্ৰাহ্মণ্যবাদী শক্তিগুলিও এই ভোট ব্যাঙ্কের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে 
সঙ্গে মিত্ৰতা করে অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধতা করে । এবং এরি সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু সুবিধাবাদী 
বিভাজনকে নিশ্চিত করছেন। একমাত্র বামপস্থীরাই পারেন নূন্যতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে সময় 
দলিতকে এক জায়গায় আনতে, এবং ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বহতা স্রোতকে তাদের 
আন্দোলনের ঝর্নাধারায় পরিপুষ্ট DAS | 

এই প্রসঙ্গে বামপন্থীদের স্মরণ রাখা উচিত যে ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারীকরণ দলিতদের 
ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে । Prt বানিজ্যে নিম্ন বগীয় চাকুরীতে যারা কাজ করেন সেই 
দরিদ্রদের মধ্যে দলিতদের সংখ্যা বেশী উচ্চতর চাকুরীতে তাদের অংশগ্রহণ প্রায় শুন্য । মুনাফা 
চি করার রানির সার ররর মালৱ মল রা টানি নাল বনালে 
ACRE যে সংরক্ষণ নীতি চালু আছে যদিও তা পূর্ণাঙ্গ হতে পারছে না আমলাদের যড়বন্তরে কিন্ত 
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বেসরকারীকরন হলে এই সব সংস্থায় সংরক্ষণ একেবারেই উঠে যাবে। শিক্ষায়, চাকুরীতে 
ব্যবসায় প্রবেশের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার অজুহাতে বংশধারা অর্থবল ও রাজনৈতিক 
ধযোগই বিচার করা হবে। বামপন্থীরা নীতিগতভাবেই উদার অর্থনীতির বিরোধী সেক্ষেত্রে 
এই প্রশ্নেই তারা দলিতদের পাশে পেতে পারেন যদি তারা সচেষ্ট ও সচেতন হন। বামপন্থীদের 
ও দলিত আন্দোলনের যৌথ লক্ষ্য হওয়া উচিত বন্ধাহীন উদারী করণের বিরোধিতা ও 
বেসরকারী ক্ষেত্রেও শিক্ষা ও বৃত্তিতে সংরক্ষন নীতির প্রয়োগ দাবী করা ব্যাপারটা জরুরী | 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দলিতদের শোচনীয় অবস্থার কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনায় আসে! 
উনবিংশ শতক থেকে ভারতে আধুনিক শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান গুলির গড়ে ওঠা সুরু হয় । সেই সময়ে 
মূলতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই এর সুযোগ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানগুলি এদেরই দানে 
ও পরিশ্রমে তৈরী হয়, এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকতায় ও প্রশাসনে এরাই অগ্রণী হয়ে 
দাঁডান সেই এতিহ্য আজও চলে আসছে এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এলে তার ব্যবহার 
এখানেই হচ্ছে। এই তিন ক্ষেত্রেই উচ্চবর্ণের মানুষই ভয়ানকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, ফলে বহু 
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বান্মণ্য-মানসিকতায় ভোগে | উচ্চবর্ণের রাজনীতিক যাদের সঙ্গে হয়তো 
শিক্ষার যোগ সামান্য তাদের বা তাদের পূর্বপুরুষের নামে সরকারী-বেসরকারী সহায়তায় স্কুল 
কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে কিন্তু বিশিষ্ট দলিত শিক্ষক বা সমাজ সংক্ষারদের নামে এই ধরনের 
প্রতিষ্ঠান গড়বার কথা উঠলেও অনেক জুই কুঞ্চিত হয়। 

এই প্রশ্নেও বামপন্থী ও দলিতদের এক্যের সুযোগ আছে। বামপস্থীদের কাছে শ্রেণীবিচার 
জাতপাতের বাইরে | বঞ্চিত মানুষদের পাশে দীড়াবার অঙ্গীকার তাদের প্রত্যয় । সেই অঙ্গীকার 
রক্ষা করতে সম্ভবতঃ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে Positive discination প্রয়োজন হতে পারে৷ 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধের সময়ে যে মিলের নেতৃত্বে কৃষিপ্রধান উত্তর ভিয়েতনাম চীনের 
কমিউনে, বিপ্ররোত্তর ষ্টালিন সংবিধানে এর প্রয়োগ ছিল। আস্বেদকরের প্রতিভা ও জিদ 
উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও কোটিতে গুটিক মেলে । শিক্ষকতা ও শিক্ষা-প্রশাসনের সঙ্গে 
উচ্চশিক্ষার ঘনিষ্ট সম্পর্ক সত্তেও, বহুমুখী ও সুতীব্র জ্ঞানপিপাসা একান্ত প্রয়োজন | 

সরকার বিপাকে পড়লেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদস্থ আমলা নামে 
মকরধবজ প্রয়োগ করেন। গণতন্ত্র ধোয়া হয়ে উড়ে যায়। 

নীচুস্তরে, দলিত সাক্ষরতার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্ৰচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। এই সব 
স্তরে ইউনেস্কো ও ইউনিসেফ সাহায্য করে, কিন্তু ভারত সরকার তার আইনসঙ্গত অনুদানটুকুও 
দিতে অনাগ্রহী। রাজ্য সরকারের ঘাডেই এই বোঝা । শত ৫০ বছরে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত 
সরকার জনগণের তৈরী সংবিধান লঙ্ঘন করে চলেছে। বিশেষতঃ দলিত ও নারীদের ক্ষেত্রে 
আর্থিক ও অন্য সুবিধাদানের নীতিও আমলাতান্ত্রিক বাধায় ফাইল-বন্দী থাকে । আই. এ. এস- 
এর ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ঢাকের আওয়াজ জোরে বাজে, কিন্ত দলিত-অদলিত নির্বিশেষে এরা: 
মোট জনসংখ্যায় কতটুকু £ 

কেন্দ্রের যেখানে অস্বচ্ছ-দৃষ্টি, অন্ততঃ, প্রগতিশীল রাজ্য সরকারগুলির বেশী করে চাপ সৃষ্টি 
করতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের ধারণায় বিশ্বস্ত দলিতদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। 
একদল অন্যদলকে শৃদ্রের শূদ্ৰ করে রাখলে লড়াইতে হার AA 
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সবশেষে মার্কিন দেশের খেতে খামারে বিক্রী হয়ে যাওয়া কৃষ্ণাঙ্গ দাসের বংশধরের গান- 
কবিতার বদলে খোদ আফ্রিকার স্বাধীনতা কামী এক কবিতা । আফ্রিকায় পর্তুগিজ অধিকৃত 
মোজাঘ্বিকের মাতৃরোধী মাতৃবন্দনার কিছু অংশ দেওয়া হচ্ছে। স্বদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে এই গান 
প্রসারিত গোটা কৃষ্ণমহাদেশে; জাতি উপজাতি নির্বিশেষে ঝুলু, হুটু, POA, হলৈটট, 
“হে মোর আফ্রিকা আরণ্য বিস্ময়ে চকিতা 
হে আমার মা। 
স্মরণের এপারে ওপারেও জানি 
দেহে মোর কাজল-কালো শোশিত-_ 
বর্বরতায় রাঙা; সে তোমারই রক্ত মাগো 
তোমারই. বাতসল্যের স্তনদুক্ধ মাখা ।” 
(নুয়েমিয়া দি সুসা, 
মোজাম্বিক, আফ্রিকা) 
(ইংরাজী থেকে ভাবানুবাদ -_প্রবন্ধকার) 
শ্বেত শাসনে দলিত কৃষ্ণ আফ্রিকা মাত্র নয় বিশ্বের সমস্ত দেশ-মহাদেশের দলিতেরাই কি 
একই. কথা বলেন না? *% 
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“আর কতদিন, হে ঈশ্বর আর কতদিন £"' যুগযুগ ধরে নিপীড়িত শোষিত দলিত মানুষের 
এই আর্তনাদ সভাতার কলঙ্কনয় ক্ষত যেমন সৃষ্টি করেছে, তেমনই বিকশিত করেছে প্রতিবাদী 
ও বিবেকী কণ্ঠ যারা অত্যাচার ও শোষণের বাধন ছিন্ন করে জীবনের জয়গানে শ্রমজীবী 
মানুষের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে গেছেন। এঁদের জীবনে ও সৃষ্টির ফসলে সাম্য, গণতন্ত্র ও 
মানবিক অধিকারের সোচ্চার ঘোষণা সভ্যতার অগ্রগতিকে নিশ্চিত করেছে। এই শতাব্দীতে 
এমন যে ক'জন মহতী ব্যক্তিত্বের পরিচয় আমরা পেয়েছি তার মধ্যে অন্যতম হলেন পল 
রোবসন। কেবলমাত্র আমেরিকান নিপ্রোদের প্রতি জাতিবৈরীতা ও বণবিদ্বেষমূলক শোষণের 
বিরুদ্ধেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র জাতি-ধর্ম-বর্ণকে ভিত্তি করে দলিতের প্রতি অত্যাচার ও অন্যায় 
অনাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের মহান এতিহ্য তিনি রেখে গেছেন | অসামান্য সঙ্গীত 
প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল তার মধ্যে এবং সঙ্গীত শিল্পীর অনন্য বৈশিষ্টা নিয়েই রোবসন 
কিংবদন্তী হয়ে থাকবেন। অথচ তার মধ্যে পাই লোকসঙ্গীত ও লোকসংস্কৃতির দক্ষতা ছাড়াও 
মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং সাধারণ মেহনতী জনগণের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অধিকারের সংগ্রামে অমুল্য অবদান। শ্রমিক শ্রেণীর এঁক্যবদ্ধ ট্রেড-ইউনিয়ণ পরিচালনায় 
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শের উচ্চকিত জয়গান তাকে মহীয়ান করেছে। মার্কিন সরকারের 
আক্রমণ ও সামাজিক রাজনৈতিক চাপের কাছে মুহুর্তের জন্যেও তিনি আপোষ করেন নি। 

যেমন তার দীর্ঘ দেহ ও উদাত্ত কণ্ঠ, তেমনই তার SPH সমাজচেতনার মানবিক প্রকাশভঙ্গী 
p আৰ wade Sent লটোবেন alien) 

১৮৯৮ সালের ৯ই এপ্ৰিল বোবসনের জন্ম হয়েছিলো মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন শহরের 
একটি দরিদ্র পরিবারে। বাবা বেঞ্জামিন রোবসন ছিলেন একজন খামার ক্রীতদাস! মা মারিয়া 
সৰ্জরিত বেঞ্জামিন পালিয়ে যান অন্য শহরে। পরবতী সময়ে তিনি চার্চের পুরোহিত বা পাস্টর 
হন। নিষ্ঠা, সততা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্ৰামের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। 
বাবার জীবন থেকেই রোবসনের চিম্তাচেতনার বিকাশের প্রেরণা, দরিদ্র মানুষের প্রতি 
আত্মীয়তা বোধ এবং মানবিক অধিকারের প্রশ্নে আবেগ সৃষ্টি হয়। শৈশব থেকেই মার্কিন 
সমাজে fact হবার অপরাধ রোবসনকে সহ্য করতে হ্য়। প্রাথমিক শিক্ষা, সামাজিক 
মেলামেশা, খেলাধূলো সবদিকেই বর্ণ বিদ্বেববাদের হিংস্র থাবায় তিনি জর্জরিত হতে থাকেন। 

সাম্য, স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের পতাকা নিয়ে যে দেশের এত গর্ব তার সমাজজীবনের 
বর্ণবিদ্বেববাদ ও জাতিভেদ প্রথা যে কি ভয়াবহ তা জীবনের প্রতিমুহূর্তেই আমেরিকান 
নিগ্রোদের আজও) সহ্য করতে হচ্ছে। তার সাদা চামড়ার আমেরিকান শিশুদের সাথে একই 
স্কুলে পড়ার সুযোগ ছিল না। কলেজ শিক্ষাতেও একই অবস্থা । এমন বিরূপ পরিস্থিতিতেও সব 
স্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। রোবসন নিগ্রোদের জন্য নির্দিষ্ট এবং কিছু উভয়বর্ণের শিক্ষা 
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চি “দু প্রানি ৰ লস সাস ত ee রা 
সময় তিনি সারা আমেরিকান জাতীয় টিমে অন্তর্ভক্ত হয়ে দারুন সাফল্য অৰ্জন করেন। 
সঙ্গীতের দিকে তার আকৰ্ষণ কৈশোর থেকেই দেখা যায়। নিগ্রো আধ্যাত্মসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, 
শ্রমসঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় তার অগাধ বিচরণ শুরু হয়। দুনিয়া জুড়ে 
শ্রমসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদা তিনি পান ৷ স্কুল ও কলেজে শিক্ষকের চাকরী 
পেয়ে কাজে যোগ দিতে গিয়ে রোবসন বিরাট মানসিক আঘাত পান । নিপ্রো শিক্ষককে ক্লাসে 
ঢুকতে দেখে সাদা শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে যায়। সহকর্মীরা এক কলসী থেকে জল পান করতেও 
আপত্তি জানায়। বর্ণ-বিদ্বেষী-ব্যবস্থার জুলস্ত শিকার হিসেবে নিজের দলিত সত্তাকে তিনি নতুন 
করে চিনতে শেখেন। ১৯২৩ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক হন। 
কিন্ত তখন আমেরিকায় আইন ব্যবসায় নিপ্রোদের কোন অধিকার ছিল না। এই সময় রোবসন 
অভিনয় (মঞ্চ ও চলচ্চিত্র) নিয়ে প্রবল আগ্রহ বোধ করেন । তিনি বৃটেনে চলে যান। ইউজ্োন 
ও নীল পরিচালিত বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র ‘Emperor Jones’ মুখ্য চরিত্রে রোবসনের অভিনয় 
ইউরোপ ও আমেরিকায় সাড়া জাগায়। এরপর Sanders of the river (১৯৩৫), Show 
Boot €১৯৩৬), The Proud Valley (১৯৪০) দর্শকদের কাছে অসাধারণ জনপ্রিয়তা পায়। 
সব ছবিতেই রোবসন প্রধান চরিত্রে অংশ নেন। ১৯৩০ সালে মঞ্চস্থ করেন ওখেলো। এই 
নাটকে রোবসনের অভিনয় দেখে বিখ্যাত শেকসপীয়র বিশেষজ্ঞ ডোভার উহলসন বলেছিলেন 
যে ওথেলোর চরিত্রকে এত পূৰ্ণাঙ্গ শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করতে এর আগে আর কেড 
পারেন নি। বৃটেন ও আমেরিকার অনেক শহরে ওথেলোর মব্লাভিনয় রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল | 
নিগ্রোদের বিদেশ ভ্রমণের ওপর মার্কিন সরকারের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ও পাসপোর্টের 
অধিকারের দাবীতে রোবসন আইনের লড়াই শুরু করেন ও তাতে সফল হন। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে তিনি সে দেশে যান 
১৯৩৪ সালে। কয়েকবছর সেখানে কাটানোর পর রোবসনের চেতনায় জাতীয়তা- 
্িতিকতা, মানবিক অধিকার বোধ, সাম্য-ও সমাজতন্ত্র সম্মন্ধে ধারনা গভীর হয়। তার 
টি abar বা. তৰ a ah 40001 tah 
দিনে দৃঢ় হয়ে উঠতে দেখা WA | ১৯৫০ সালে মার্কিন সরকার রোবসনের পাসপোট বাজেয়াপ্ত 
করে। তার আগে বেশ ক'বছর তিনি বৃটেন, স্পেন, ইতালী ও জার্মানীতে কাটান এবং স্পেনে 
ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধের সময় লেখক শিল্পীদের আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে অংশ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে 
ঝাপিয়ে পড়েন। সে সময় এক বেতার ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন-__ 
আনেন ৷ তার আর কোন উপায় নেই। এই সংঘাতের উর্ধে, অলিম্পিয়ান তুঙ্গে দাড়ানো-সম্ভব 
নয়। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক বলে কিছু নেই...” নিপ্রোদের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম 
ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ বুঝতে পেরে তিনি লেখেন-_-“শিল্পীকে আজ হয় 
মুক্তি নয় দাসত্বের জন্য লড়াই করতে হবে । আমি আমার মন ঠিক করে ফেলেছি। আমার কোন 
বিকল্প নেই ইতিহাসের এই যুগটি চিহ্নিত হয়ে থাকবে আমার সজাতির অবমাননার দ্বারা__ 
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তাদের জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে। সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা হয়েছে, আহনের সমান 
অধিকার দেওয়া হয়নি, মানুষের প্রাপ্য শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।”” 

১৯৩৮ সালে স্পেনে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের শিক্ষা রোবসনকে শ্রমিক আন্দোলনের দিকে 
টেনে আনে । সে সময় তিনি লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত ও অত্যন্ত জনপ্ৰিয় ৷ 
দুনিয়া জুড়ে প্রবল আলোড়ন ওঠে তার গান শোনামাত্র। যে গানে থাকত শাস্তি, স্বাধীনতা, 
সমান অধিকার শ্রমজীবী জনগণের সৌভ্রাতৃত্বের বাণী। এমন খ্যাতি, সম্মান ও জনপ্রিয়তাকে 
তিনি ব্যবহার করলেন ট্রেভইউনিয়ন আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করার জন্য | রোবসনের ভাষায়__ 
এন E লারা নার নার টার রা দাস 
রর পা পান চোন তা আল ‘লা ভন লামা ede 
আমাদের সমাজে মহান আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুফল থেকে বাদ 
দিয়ে চালানো ঠিক নয়। সাম্য ও স্বাধীনতার প্রাচীন সংগ্রামে আপনাদের ডাক এসেছে প্রাণশক্তি, 

সাংগঠনিক দক্ষতা, SSS আপোষহীন জঙ্গী মনোভাব যুক্ত করতে ৷” 

১৯২২ সাল থেকেই রোবসনের কাছে ছিল মার্কিন পাসপোর্ট । কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির 
সাথে ঘনিষ্ঠতার অপরাধে ১৯৫০ সালে তার পাশপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হলে দীর্ঘ আইনের 
লড়াই চলে । রোবসনকে বলা হয় হলফনামা সই করতে যে কমিডনিষ্ট পার্টি ও সমাজতম্ত্রীদের 
সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি ঘৃণার সাথে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন । কমিটির 
একজন সদস্য ক্রদ্ধভঙ্গীতে যখন প্ৰশ্ন করেন-___“রাশিয়াতে থেকে গেলেন না কেন?” জবাবে 
রাবসন বললেন-_ “কারণ আমার বাবা ছিলেন একজন ক্রীতদাস এবং আমাদের জাত ভাইরা 
এই দেশটিকে গড়তে মৃত্যুবরণ করেছে। আমি তাই এখানে থাকবো, এ দেশের অংশ হয়ে 
থাকবো | কোন ফ্যাসিভাবাপব্ন মানুষ আমাকে এখান থেকে উৎখাত করতে পারবে না। এবারে 
স্পষ্ট হল কি?” শেষ পর্যস্ত ১৯৫৮ সালে আমেরিকান সুপ্রীম কোর্ট পাশপোর্টের অধিকার 
ফিরিয়ে দিয়ে একটি এঁতিহাসিক রায় দেয়। নাগরিক অধিকারের পক্ষে ও ব্যক্তির স্বাধীন 
মতপ্রকাশের পথ থেকে একটি বাধা সাময়িকভাবে হলেও রোবসন হটিয়ে দিতে সফল FA | 

এভাবেই জীবনের প্রায় প্রতিটি দিনই রোবসনকে সংগ্রাম করতে হয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে সকল দলিত ও নিপীড়িত মানুষের সমান অধিকারের জন্য, সকল শ্রমজীবী মানুষের 
গণতাস্ত্রিক এক্য গড়ার জন্য, বর্ণবিদ্বেববাদের বিরুদ্ধে সকল আমেরিকান নাগরিকের এব্যবদ্ধ 
গণআন্দোলনের জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেউইউনিয়নকে পুষ্ট ও পরিণত করার sey আর 
অবশ্যই দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের উদ্দেশ্যে লোকগীতি ও লোকসঙ্গীত নিবেদনের জন্য। 
তাকে মুলত: শিল্পী-অভিনেতা-নাট্যকম্ী বলা সঙ্গত কিনা সন্দেহ হয়। তিনি অসাধারণ 
প্রতিভাময় ব্যক্তিত্ব --সমাজ সংসারের প্রায় প্রতিটি দিকেই তার সৃষ্টিশীল কর্মোদ্যোগ প্রসারিত 
হয়েছে। তবে একজন লোকশিল্পী বা সঙ্গীতকার হিসেবে রোবসনের সৃষ্টিকে স্মরণ করেছে। 
১৯৪৩ সালের ১লা জুন সাম্মানিক “ডক্টর অফ হিউমেন লেটারস’ প্রদান করা হয়েছিল 
আমেরিকার একটি নিশ্রোকলেজ “মোরহাউসের' পক্ষ থেকে । কলেজের সভাপতি ডাঃ 
বেঞ্জামিনের ভাষণের একটি অংশ উদ্ধৃত করতে চাই রোবসনের সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয়কে 
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স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে__“আপনি দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের রচিত লোকগীতিকে জনপ্রিয় ও 
মর্যাদামণ্তিত করার সাহস দেখিয়েছেন । আপনি প্রমান রেখেছেন যে আপনি গান করেন এক 
মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেই উদ্দেশ্য সম্মন্ধে আপনার বিশ্বাস সুগভীর ও চিরস্থায়ী... যে 
গ্রানই আপনি করুন না কেন আপনি যেন মানবজাতির যন্ত্রাণার প্ৰতিমূৰ্তি ...মুক্তির অন্বেষণে 
আপনি দুনিয়ার নিপীড়িত দুঃখী মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন, বুঝেছেন যে 
লোকগীতি বিশ্বজনীন এবং সর্বত্র সাধারণ মানুষ একইরকম...মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার 
প্রতিভা আপনার আছে, যে মানুষ রাজার উচ্চমার্গেই হাটুক বা কৃষকের অবজ্ঞেয় পথেই 
প্রতিটি দেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের হৃদয়ে আপনি এনেছেন আশা ও উত্তাপ ৷” 

জীবনের শেষ পর্বে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রোবসন লেখেন-_ “স্বাধীন হওয়া _সমমর্যাদার 
নাগরিক হিসেবে এই প্রিয় আমেরিকার মাটিতে হেঁটে যাওয়া, নির্ভয়ে বেঁচে থাকা, আমাদের 
শ্রমের ফসল ভোগ করা, আমাদের সন্তানদের প্রতিটি সুযোগ দেওয়া__আমাদের মনে 
এতকাল এই যে স্বপ্রকে বহন করে এসেছি তাই আজ আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসা 
ভবিতব্য।” 

মহান সংগ্রামী শিল্পী পল রোবসন ১৯৭৫ সালের ২৪ শে জানুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। ছ’টি বিশাল নদীর- __মিসিসিপি, গঙ্গা, ইয়াংসি, ভোলগা ও আমাজন- দুরস্ত গতি 
এবং তাদের উর্বর উপত্যাকায় কাজ করে যারা তাদের আশ্চর্য প্রাণশক্তিকে স্মরণ করে পাগল 
করা যে গান রোবসন শুনিয়েছেন_ বুড়ো মিসিসিপি করে দাপাদাপি / কেড়ে নেয় আমাদের 
গরু-বাছুর সব/ লুটে নেয় মাঠ, লুটে নেয় ঘাট... সেই গানের পাগল করে দেয়া মাধুর্য ও 
আবেগে পৃথিবীর সব দেশের দলিত-ও শ্রমজীবী মানুষের বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় 
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন পল্‌ রোবসন। *% 


বে পথে দাঁড়িয়ে’ (Here 1 Stand’ খেকে লেখক) | 
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অধ্যাপক জলধর মল্লিক 






ত্রিপুরার দলিত সমাজের সাহিত্য, সং 


রবীন্দ্রনাথের “ASSAM নাটকটি আমরা অনেকেই পড়েছি। এই নাটকে একটি সংলা 
আছে-_ ‘কথা বলি আমরা. SET EE aU CNN He গীত", 
থাকে। কারণও আছে বইকি। একটা কথা বা শব্দের Yess অর্থই সেৱ কথা নয়। 
এঁতিহাসিক, সমাজতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট শব্দের অর্থ বদলে যায়। আর্থ-সামাজিক 
রর এরা 
ঘটাবার কাজে যুক্ত হয়__তখন তার ফলশ্ৰুতি অনেক বড় মাপের অনৰ্থ ঘটাবার জমিটা তৈরী 
করতে সমর্থ হয়। 

‘দলিত’ কথাটা এমনি একটি শব্দ। আজকের ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে ‘দলিত’ শব্দটা 
আর অচ্ছ্যুৎ নয়! নানান লাভালাভের প্রশ্নে শব্দটিকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হচ্ছেন নানান পক্ষ । 
কারণটি বোঝা কোন দুরুহ বিষয় নয়। এর সাথে যে জড়িয়ে আছে ভারতের বিপুল সংখ্যক 
শোষিত জনগণ । ১৯৪২ সালে ডঃ বি আর আন্বেদকর প্রথম যে রাজনৈতিক দল গঠন করেন 
দলিত সমাজের জন্যে আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার নাম “স্বাধীন শ্রমিক 
দল”। এই দলের জন্যে যে সংবিধান তৈরী করেন তিনি--তাতে ‘দলিত’ শব্দের ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে বলেন যে যারা দলিত তারা শোধষিতও বটে । জাতপাতের শিকলে বাধা ভারতের বিপুল 

ংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের প্রেক্ষাপটে দলিত কথাটির এমনতর ব্যাখ্যাকে কি নস্যাৎ করে 
দেওয়া সম্ভব? সম্ভব কি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক শ্রেণীগত অবস্থানের ভিত্তিতে ভারতে 
হিন্দুসমাজের কাঠামোকে ব্যাখ্যা করা? যদিও এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন ভারতের মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা তথা প্রখ্যাত বামপহ্থী বুদ্ধিজীবী ই.এম.এস-নান্দুত্রিপাদ বিবয়টির উপর 
আলোকপাত করে বহু নিবন্ধ লিখেছেন ৷ সম্প্রতি ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পাটির 

লটব্যুরোর সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি বর্তমান ভারতীয় রাজনাতিতে জাতপাত ও শ্ৰেণী’ 
শিরোনাম দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে ইয়েচুরি লিখেছেন “অনেক 
সময় জাতি ও শ্রেণীকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তুলে ধরার চেষ্ঠা করা হয়! এই প্রচলিত 
ভ্রান্ত ধারণাকে শুরুতেই দূর করা প্রয়োজন ৷ ...জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে এ ধরনের যান্ত্রিক পার্থক্য 
সঙ্গেও এর কোন সাধুজ্য নেই, আজ আমাদের সমাজে যে জাতিভেদ বিদ্যমান, বহু শতক 
আগেই তার সুত্রপাত। একই জাতি বা বর্ণ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বহু বছর ধরে নানা 
পরিবর্তন হয়েছে, আচার-আচরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতিও ঘটেছে। তা সত্ত্বেও দলিত এবং 
অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষের উপর শোষণ বা নিপীড়নের প্রশ্নে মৌলিক কাঠামো কিন্তু একই 
রয়ে গেছে। এই সামাজিক স্তর বিন্যাসের মধ্য থেকেই ভারতের শ্রেণীর উৎপত্তি।”’ 

(বৰ্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাত ও শ্রেণী__-সীতারাম ইয়েচুরি. প্রকাশক-_ 
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি, ১৯৯৭)। 

সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতিও অঙ্গাঙগীভাবে 


আ-৭৮ [] দলিত সাহিত্য 
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হওয়ার সাথে সাথে কিভাবে এদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগমন ব্যাহত হয়, বিনাশ ঘটে-_ 
তা আচাৰ্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রায় তার “হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি বইটির প্রথম খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে 
তথ্যসহ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন | 

আসলে ভারতের দলিত সমাজের বাঁচা মরার সাথে যে আজকের সমস্ত ভারতীয় সমাজের 
অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অশ্রগমন-অধিগমনের প্রশ্নটি অবিচ্ছেদ্যভাবে 
বিজডিত-_এ কথাকে অঙ্গীকার অর্থ সমগ্র সমাজ-বিজ্ঞানকে অস্বীকার wa বিজ্ঞানের 
গতিপথ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বীকার বা অস্বীকারের উপর নির্ভরশীল aa নয় বলেই-_ 
যুগ যুগ ধরে নীরবভার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ভারতের দলিত সমাজের মধ্যে বিপুল 
জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। দলিতের সংজ্ঞা বিবর্তিত হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে। তপশিলীভূক্ত জাতি, 
উপজাতি, রা ভালৰো dein deed আন আৱত অক সাম 
হচ্ছেন-- রাজনৈতিক সাম্যের পাশাপাশি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বাৰ্থে। 
দলিত ক্রমশই নপীভডিত জনসমাজের চেহারা, লিঙ্গে ধরার ইত অনেকের কাছেই 
ততটা স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট নয় বলেই-__ কোন ater uses রকি উ 
















ব্‌ প্রকাশ ঘটছে, 
কখনও-বা সুবিধাবাদী বৌকের ৷ দলিত/ (A পাতল সম কিছু অংশ এই 
ঝৌকের শিকার। দ্বাস্দিকতার নিয়মেই এ কের অবসাদ SRN শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন 


মানুষের প্ৰচেষ্টায়। ৷ Cre 

যে কোন জনসমাজের যে কোন আছ্মেডন বান কেবল এই | তত বিষয়কে কেন্দ্ৰ 
করেই আবর্তিত হয় না। মূল কেন্দ্ৰীয় বি ই হয়ত একটা থাকে। তাকে g করেই অন্যান্য 
দানা বাঁধে। স্বাধীনতার আগে এবং পরে এ টন বাঁরংকার খটেছে এদেশে। বামপন্থী 
আন্দোলনকে কেন্দ্ৰ করে জন্ম নিয়েছে বামপন্থী সংস্কৃতির । দলিত সমাজের মুক্তি আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করেও বিকশিত হচ্ছে দলিত সংস্কৃতির | বৃহত্তর অর্থে নিপীড়িতের সংস্কৃতির ৷ বিযুক্ত 
হয়ে নয়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে এই ধরণের সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টি করতে 
পারলে দলিত সমাজ তথা শোষিত শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামকে শক্তিশালী করা সম্ভব৷ 
এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ-_ত্রিপ্রা রাজ্য ৷ 

আজকের ত্রিপুরা খণ্ডিত ত্রিপুরা । পার্বত্য ত্রিপুরা । সমতল ত্রিপুরার একটা বড় অংশ পূৰ্ব 
পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অঙ্গীভূত হয়ে যায় । ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর রাজন্য 
শাসিত ত্রিপুরা ভারত প্রজাতস্ত্রে যুক্ত হয়। একদা উপজাতি রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা ছিল 
স্বাভাবিক ভাবেই উপজাতি অধ্যষিত। ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের শোষণের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই 
উপজাতি জনগণ প্রতিবাদে, প্রতিরোধে সোচ্চার হয়েছে। ১৯৪৫ সালে ত্রিপুরা রাজ্য জনশিক্ষা 
ছারা See রা রর গা 
আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত ও ক এ প্রথমে জনশিক্ষা সমিতি এবং 
পরবর্তীকালে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এক গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক ভূমিকা পালন করে । সেই 
এতিহা আজও বজায় রেখে চলেছে গণমুক্তি পরিষদ । হেমস্ত দেববর্া, Kent shite elated 
দেববর্মা, দশরথ দেব (দেববর্ষা) প্রমুখ ছিলেন জনশিক্ষা সমিতি এবং পূ 
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গণমুক্তি পরিষদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রগণ্য নেতৃত্ব । দশরথ দেব বর্তমানে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের 
সভাপতি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রি। 

জনশিক্ষা সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার আন্দোলনকে 
ছড়িয়ে দেওয়া । নিজেদের উদ্যোগে পাহাড়ে, কন্দরে ৪৮৮ টি প্রাথমিক স্কুলও প্ৰতিষ্ঠা করে। 

ংখ্যা গরিষ্ঠ উপজাতি অংশের মাতৃভাষা ককবরককে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার 
উদ্যোগ নেয়। পাশাপাশি, উপজাতি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়াশীল 
আচারবিচার প্রতিরোধের জন্যেও প্রচার চালাতে থাকে । যেটা লক্ষ্যণীয়, সেটি হল এই যে 
একাজে সাহিত্য সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে থাকে । নাটক এবং গান এই 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নেয়। এমন কি, ছায়ানাটকও অভিনীত হয়। গল্প কবিতাও 
রচিত হতে থাকে । সেই অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার 
জন্যে নাটক, গান, কবিতা ব্যবহৃত হতে থাকে । জনশিক্ষা সমিতি এবং পরবর্তীকালে গণমুক্তি 
পরিষদের ডাকে সংগঠিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রয়াত মহেন্দ্র দেববর্মা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করেন। একই সাথে বাংলা এবং ককবরক ভাষার ব্যবহারে সমৃদ্ধ BM দেববর্মার 
নাটক ত্রিপুরার কোণে কোণে অভিনীত হতে থকে। ত্রিপুরায় দলিত উপজাতি জনসমাজের 
মধ্যে এরফলে গণতাস্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে । দেশভাগের পরও এই কর্মধারা কয়েক 
বছর সজীব ছিল। দেশভাগজনিত কারণে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্ত আগমনের ফলে এবং ত্রিপুরা 
রাজ্যের ভারতভুক্তির দরুণ ভারত সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণের ফলে প্রগতিশীল এই 
সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ক্ৰমশ স্তিমিত হয়ে আসে । অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টিতে বিভাজন প্ৰক্ৰিয়া 
শুরু হয়ে যাওয়াও এই কর্মকাগুকে স্তিমিত করে দেওয়ার একটা বড় কারণ | 

বাংলাভাবাভাবী বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু জনগণ তখন ছিন্নমূল মানসিকতার শিকার । এদের 
অধিকাংশই তপশিলীভুক্ত জাতি এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষ দলিত অংশের মানুষ 
হলেও এরা ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে বিযুক্ত। এর পূর্ণ সুযোগ নেয় কংগ্রেস দল 
শাসিত ত্রিপুরার রাজ্য সরকার। সংকীর্ণ রাজ্যনীতির ফলে উপজাতি জনসমাজ নিজভূমে 
পরবাসী হয়ে পড়তে থাকে এদেরই প্ররোচনায় ১৯৬৭ সাল থেকে একাংশের উপজাতি 
যুবকদের মধ্যে জম্ম নিতে থাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোক। আজকের উগ্রপন্থী সমস্যা ত্রিপুরায় 
কংপ্রেস দলের সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতির ফসল, যার সুযোগ নিচ্ছে কিছু বিদেশী অশুভ শক্তি। 
এসবের ফলে সংগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, স্তিমিত হয়ে পড়ে । অত্যাচার, 
অবিচার, শোষণ ত্রিপুরার শতকরা ৮৫ ভাগ জাতি উপজ্জাতিরা দলিত সমাজের মানুষকে ক্রমশ 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিতে থাকে । এরই পরিণতিতে এবং জাতীয় রাজনীতির 
প্রেক্ষাপটে ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরায় ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন 
বামফ্ৰন্টের প্রথম রাজ্য সরকার | এই রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠায় ত্রিপুরার বৃহত্তর দলিত সমাজের 
একটা বড় ভূমিকা ছিল_ যা আজো অব্যাহত আছে। বামফ্রন্টের জনমুবী দৃষ্টিভঙ্গীর প্ৰতিফলন 
ঘটে সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও ৷ ত্রিপুরার সংখ্যা গরিষ্ঠ উপজাতি জনগণের মাতৃভাষা ককবরক 
গরিষ্ঠ সংখ্যক জনগণের মাতৃভাষা বাংলার সাথে একই সঙ্গে রাজ্যভাষার স্বীকৃতি লাভ করে। 
'জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস ১১ই পৌষ গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক উৎসবের. মর্যাদা লাভ 
করে। এই দিবস পালনকে ভিত্তি করে ককবরক ভাষায় সাহিত্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত 
হতে থাকে। ১৯৮২ সালে গঠিত হয় ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ । 


আ-৮০ Q দলিত সাহিত্য 
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উপজাতি জনগণের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে এই জেলা পরিবদ দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা গ্ৰহণ 
করে। অন্যদিকে একে একে গড়ে ওঠে ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ত্রিপুরা লোক 
শিল্পী সংঘ, ত্রিপুরা যাত্রা শিল্পী সংঘ এবং ককবরক সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালে এই 
চারটি সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হয় ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক সমন্বয় কেন্দ্র। বর্তমানে চারটি পৃথক 
সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সকলকে ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক সমন্বয় কেন্দ্রের মধ্যে 
রা সংগঠনগুলির মধ্যে লোকশিল্পী সংঘ, যাত্ৰাশিল্পী সংঘ 
এবং ককববরক সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল অংশীদার ত্রিপুরার বৃহত্তর 
জৰ ent আতা ত জাতীয় এবং রাজ্যের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই সংগঠন তথা 
দলিত সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মীরা গণতান্ত্ৰিক অবস্থান গ্রহণ করেছে সৃজনশীল কাজের মধ্য 
দিয়ে ৷ অগণতান্ত্রিক কাজের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে সোচ্চার হয়েছে। 

এইসব কাজকে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যতটা বিচার করা হয়েছে, দলিত সমাজের বিশেষ 
অবস্থানের ভিত্তিতে ততটা করা হয়নি। এর ফলে দলিত সমাজের মধ্যে নিজেদের প্রাপ্য মর্যাদা 
এবং অধিকারবোধের মানসিকতার বিকাশ ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবেই ৷ গড়ে উঠেছে নানা সংগঠন, 














» ATO : শাল তালভ্ডা, 
অদ্বৈত মল্লবৰ্মন স্মৃতি প্রস্থাগার ইত্যাদি | প্রকাশিত হচ্ছে একলব্য চাৰ্বাক জাতীয় পত্রিকা | ককবরক 
ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে লামা এবং OTS | এই পত্রিকাণ্ডলিকে কেন্দ্র করে দলিত সমাজের লেখক, 
বুদ্ধিজীবিরা ক্রমশ সংগঠিত হচ্ছে ত্রিপুরায় । একাজে ত্রিপুরার বর্তমান বামফ্ৰন্ট সরকারও 
একটা বড় ভূমিকা নিয়েছেন | ত্রিপুরা সরকারের তফশিলী জাতি এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী 
কল্যাণ HSA থেকে বার্ষিক অদ্বৈত WAI স্মৃতি পুরস্কারের প্রচলন করেছেন দলিত সমাজের 
সাহিত্যিক ও শিল্পীদের জন্য পুরস্কারের এবং শুণীজন সন্বর্ধনার । বাদ্যযন্ত্র কেনার জন্যে সাহায্য 
বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের ফলে আজ ত্রিপুরা রাজ্যে মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছাড়াও প্রকাশিত 
হচ্ছে গল্প এবং কবিতা সংকলন, যার লেখকরা হলো বৃহত্তর দলিত সমাজের মানুষ ৷ প্রতি বছর 
১৪ই এপ্ৰিল ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী পালিত হয় সারা রাজ্যজুড়ে Ab সরকারের 
উদ্যোগে ৷ এই জন্মজয়ন্তী পালনের কর্মসূচীর সিংহভাগ জুড়ে থাকে দলিত সমাজের লেখক- 
শিল্পীদের সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক চর্চা । উল্লেখযোগ্য যে এই সব অনুষ্ঠানে অদলিত জনসমাজের 
সাহিত্যিক, শিল্পীদের একটি অংশ আন্তরিকতার সাথে যুক্ত হন। এই প্রবাহ ক্রমশ শ্ৰোতস্বিনী 
হয়ে উঠছে। রাজনীতি থেকে যেমন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্ম হয়, তেমনি সাংস্কৃতিক কর্মধারাও 
পরিচালনার দৃষ্টিভজীর উপর। ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক, এবং সাংস্কৃতিক 
পরিমণ্ডলের কথা মনে রেখে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারলে দলিত সমাজের সাংস্কৃতিক 
জাগরণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনকেই শক্তিশালী করবে | যেটার প্রয়োজন আজ সব থেকে বেশি৷ 
নতুবা এই বেগবান কর্মধারা সংকীর্ণ তা এবং সুবিধাবাদের শিকার হয়ে অনৰ্থ ঘটাতে পারে | 
ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হলেও দলিত সমাজের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের 
ভূমিকা পালন করতে পারে। * 
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আদিবাসী শব্দ দুটির প্রাচীনত্বও বেশিদিনের নয়। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের ‘সামনে 
আস্বেদকরের সাক্ষ্যেই বৰ্ণহিন্দু সমাজের সীমানার বাইরের স্বতন্ত্ৰ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
চিহিতকরণেই তফসিলী কথাটির প্রথম ব্যবহার হয়; আর আদিবাসী শব্দটির চলন শুরু হয় 
ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে, আদিম উপজাতিসমূহের মানুষজন যারা নিরাপত্তা 
ও অধিকতর সামাজিক আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য 'হিন্দুকরণ' প্রক্রিয়ার মধ্যে না এসে নিজস্ব 
সির রানি রা রিনা মমা লারা ener মামা 
রা রা dot দাহন মানৰ some, সাজি nue 
মাঝি” (১৯৩৬) নিয়ে এ-আলোচনার সূচনা হতে পারে না, কেননা পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের 
কোথাও কুবের প্রমুখদের জাতপাত বর্ণগত পরিচায়িকাটি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়নি, 
সামগ্ৰিক শোষণ ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা তাদের জীবিকা নির্বাহের কঠিন দিকটি এবং তারই স্তরে 
স্তরে গড়ে ওঠা কাম-প্রেম ঈর্ধা-সহমর্মিতার ব্যক্তিক আলেখ্যগুলিই আলোকিত করে তোলা 
হয়েছে, সচেতন ভাবেই “এরা” ‘ওরা’ প্রভৃতি সর্বনামের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে শ্রেণীগত 
অভিজ্ঞানটিই চিহ্নিত করে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার দাক্ষিণ্যধন্য বিত্তবান এবং মধ্যবতীপ্তরের 
উপস্বত্তরভোগীদের সঙ্গে স্পষ্ট পার্থক্যরেখাটি সুচিত করা হয়েছে। বর্ণ-ধর্মের উপরে ওঠা 
মাছমারা জীবনের নির্বিশেষ রূপটিকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্ৰত্যক্ষীভূত করাতে চেয়েছিলেন 
নিঃসন্দেহে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং “হাসুলীবীকের উপকাথা’-বই এ বিষয়ে অগ্রাধিকার | 
বিতর্ক তুলতে চাইলে রচনার সাল-তারিখ ধরে ইতিপূর্বে রচিত কয়েক ডজন গল্প ও 
উপন্যাসের বিক্ষিপ্ত অংশকে হয়ত উপস্থিত করা যায়। যে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন 
দুর্বুদ্ধি’ গল্পের গল্পকার রবীন্দ্রনাথ, 'অভাগীর স্বর্গ ‘মহেশ এর রচনাকার শরৎচন্দ্র, খান পাচদশ 
গল্প সমেত ‘আরণ্যক’ এর কাহিনীকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও | কিন্ত তাতে তারাশঙ্করের 
দাবি আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে ডবল-ডিমাই সাইজের তিনশো আটানব্বই পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে 
কোপাই নদীর বাক ফেরা বাশবনে ঘেরা বাঁশবাদি মৌজার লাটজঙ্গলের অন্তর্গত আড়াই শো 
বিঘার আকাশ-মাটি সহ কাহার জীবনকাহিনীর এমন এক নিশ্ছিদ্র বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন 
যাতে ঝড়-বন্যা-খরা-যুহ্ধও তাদের নিজস্ব বস্ত্রনিষ্ঠতা হারিয়ে প্রাতিভাসিক রূপেই fares 
হয়েছে। বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাসে যা সম্পূর্ণ নতুন গ্রন্থিমোচন; যার সম্যক আম্বাদনে 
বিদগ্ধ সমালোচকদের বারে বারে টমাস হার্ডি, জোসেফ কনরাড, উইলিয়াম ফকনর প্রমুখ 
বীর্ভিমান ওপন্যাসিকদের প্রসঙ্গ আনতে হয়েছে। 

অথচ তারাশঙ্কর উপন্যাসটির প্রহ্থাকারে প্রকাশনায় চিস্তান্বিতই ছিলেন । সাময়িকীতে A- 
ভাবে যেমনটি প্রকাশিত হয় সে-ভাবে তেমনটি গ্রন্থে রাখা যায় না; রচনাকার মাত্রেই 
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পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন ৷ তারাশঙ্করও করেছেন ৷ কিন্ত এক্ষেত্রে তিনি চিন্তায় নিবিষ্ট হয়েছেন 
উপন্যাসের বস্তুগত প্রতিপাদিকা নিয়েই- পাঠকের ‘কেমন লাগবে জানি না।”২ কেননা তখনও 
পর্যস্ত সাহিত্যের যে সংস্কার তাতে তথাকথিত বর্ণশ্রেষ্ঠ মানুষজনই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে 
পারে, তাই হাঁসুলীববাকের উপকথা নিয়ে যখন বিতণ্ডা বেঁধেছিল তখন “পরিচয়” এর মতো 
প্রগতিশীল পত্রিকাতেও প্রগতিশীল লেখকের’ কলমেও বেরিয়ে এসেছিল, প্রান্তিক জীবনের 
গোষ্ঠীবদ্ধ আচার আচরণ জীবনস্থাপনের প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে সত্যি কী বড় ধরনের 
লেখালেখি সম্ভব? বড় জোর হতে পারে, এক একটি গল্প । উপন্যাস নৈব লৈব চ। কিন্ত 
তারাশঙ্কর লেখাকে সততার সঙ্গেই বৃত্তি হিসাবে নিতে চেয়েছিলেন বলেই বুঝেছিলেন। 
জানতেন উপন্যাসের মূল চাহিদাটি কী! গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন আধুনিক মানুষ পারিপার্শিক 
জগতের সঙ্গে নিজের দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্কটি ভদ্‌গত অনুদগত আবেগের উপচারে রক্তমাংসের 
শরীরী সংস্থানে দেখতে চায়; কখনো পরিচিত চৌহদ্দির মধ্যে থেকে, কখনো বা কল্পনার ডানা 
মেলে বৃহত্তর জনভীবনের পরিমণ্ডলে নিজেকে ছড়িয়ে । আধুনিক মানুষ মানেই সচেতন 
মানুষ,__যে সচতেনতা প্রতি মুহূর্তে জানিয়ে চলে তার বাইরে বিশাল বিরাট জগৎ আছে; 
সুতরাং খণ্ডিত অপূর্ণ সেই মানুষ প্রতি মুহূর্তে সেই না-জানা জগতেরই খবরাখবর জানতে চায়, 
স্বীয় অস্তিত্বের অহঙ্কারটুকু রেখে নিজেকে মেলে ধরতে চায়, স্বীয় অস্তিত্বের অহঙ্কারটুকু রেখে 
নিজেকে মেলে ধরতে চায় সেই অদৃশ্য-অজ্ঞানা জগতের আলোছায়ায়, অপরিচিত কুশীলবদের 
কায়ায় মায়ায়? সৃষ্টিশীল লেখক-ওুপন্যাসিকদের পাঠকের মনোধর্ম ও গ্রহণীশক্তির এই 
বিশিষ্টতা বুঝেই এগোতে হয়, এবং এ-কারণেই সংশয়ে কিছুটা থেকে যেতেই হয়। একালের 
বৈদ্যুতিক গণমাধ্যম ও সংবাদ সম্প্রচারণের নানান কার্যক্রমের মাধ্যমে আজকের লেখক যদিও 
শুরু করার আগেই চিস্তাভাবনাসহ নিজস্ব অভিজ্ঞতাগুলি আরও একবার গুছিয়ে নেবার 
সুযোগ পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং পরে সে-সুযোগ থাকার তো কথাই ওঠে না; 
সুতরাং তারাশঙ্করকে সম্পূর্ণ নিজস্ব দূরদর্শিতা এবং SMHS নিয়েই কথা সাহিত্যের নতুন 
মহাদেশ অভিযানে এগিয়ে যেতে হয়েছিল৷ 

“জাত কার আছে? কোন্‌ বেটার কোন্‌ বাবার আছে এখানে? ওই সুষ্ঠাদ বুড়ি বসে রয়েছে, 
বলুক, ওই বলুক, শুনি। জাত! লজ্জাও নাই তোমাদের ৷ সদ্‌-জাতের-_ভদ্দরলোকের পা চেটে 
পড়ে থাকে, তারা তোমাদের ভাতে মারে, জাতে মারে । পিঠের উপর জুতো মারে, তোমরা চুপ 
করে মুখ বুজে সহ্য কর। লজ্জা! লজ্জার ঘাটে মুখ ধুয়েছ তোমরা? জাত! কুলকনম্ম ! কুলকসম্ম! 
তোমার কি? তুমি মাতব্বর, গুছিয়ে নিয়েছ, লোককে তুমি ধম্ম দেখাচ্ছ! লজ্জা! বুড়ো বয়সে 
বিয়ে করতে তোমার লজ্জা নাই? মাতব্বর! লোকে গতর খেটে পেট ভরে খাবার মত পরবার 
মত রোজকার করবে, তাতে তুমি ধম্ম দেখাও! কেনে মানবে তোমার সে কথা লোকে? কেনে 
মানবে? আমি হাঁক দিয়ে বলে যাচ্ছি__যে যাবে কারখানায় বাটতে; আমি কাজ করে 
arr? করালি বনওয়ারীকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলেছে। অর্থনৈতিক শোষণ, 
পররুযানুক্রমিক দাস্য মনোভাব, স্প্শ্যাম্পৃশ্যের ধ্যানধারণা, নেতৃত্বের অনাচারসহ গতানুগতিক 
কৃষিব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক এক পূর্ণ বিদ্রোহ। কিন্তু এই বিদ্রোহের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছবার জন্যে 
তিনশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠার নিরসল প্ৰস্তুতি নিতে হয়েছে। যুগের আলো-বাতাসে অবশ্যই খবর 
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পেয়ে গিয়েছিলেন শুদ্ধ সামস্ততাপ্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অবসিতপ্রায়, দিগন্তে নতুন যুগশক্তির 
পদর্ধবনিও শুনেছিলেনঃ প্রতিদিনের রাজনৈতিক তৎপরতায়, বৌদ্ধিক আলাপ-আলোচনায়, 
আমদানিকৃত বইপত্তরের মাধ্যমে কল্পনোত্র সেই শক্তিকে প্রত্যক্ষও করেছিলেন। তবু 
তারাশঙ্করকে সময়ের পথ ধরে পথ-পরিক্রমার প্রতিটি পদক্ষেপকে তীক্ষমুখ করে নিজস্ব 
চলনের ধার সৃষ্টি করেই চলতে হয়েছে, কেননা তখনও যে সামস্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পরিবর্ত- 
অর্থব্যবস্থা চিন্তা-ভাবনার জটগুলি সেভাবে ছাড়াতে পারেনি, সামস্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার 
শোষণ সাধারণ্যে ঘৃণা জাগিয়ে তুলে শ্রমজীবী নিন্নবগীয়ি মানুষজনের মানবিক অধিকারের 
প্রতিষ্ঠায় আবেগ সৃষ্টিতে সক্ষম হলেও সেই অধিকারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় যে পদ্ধতি-প 
অনুসৃতি দরকার তার অনুমোদন যোজন-দূরহেই থেকে গেছে,-_ বৌদ্ধিক স্তরের দু'চারজনের 
অনুমোদন নয়,-_ বিপুল ব্যাপ্ত জনজীবনের। যে সমর্থন__অনুমোদনই উদ্বেলিত আবেগের 
লালিত্য নিয়ে মগ্ন চৈভন্যের বাসনালোককে আরতি করে চালে। 

প্রত্যেক জাতির জীবনেই সময়ের পরিসীমায় অনেক বিবাদ-বিতর্ক ঘামরক্ত অশ্রপাতের 
মধ্যে দিয়ে বাসনালোকের সৃষ্টি হয়; তাৎক্ষণিক ক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়ায় নয়, তন্বানুশীললের 
উচাটনেও নয়, এই বাসনালোকের সৃষ্টি হয় সময়ের বন্ধুরতা পেরিয়েই। বড় লেখককে সব 
সময়েই এই বাসনালোকটিকে খুঁজে নিতে হয়। তারাশঙ্করের বড় কৃতিত্ব সেই বাসনালোকটিকে 
খুঁজেছিলেন এবং পেয়েছিলেন, নিজস্ব আবেগ বা মতামতের মাতামাতি নিয়ে স্থাণু হয়ে যাননি । 

ডিরোজিও-ইয়ংবেঙগল-রামনোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসৃদন-বস্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে 
হিউম্যানিজমের যে বাসনালোক Sita হয়ে উঠেছিল,__-ধর্ম-বর্ণ-বিস্ত নয় মানুষের মর্যাদা 
প্রত্যেক মানুষেরই প্রাপ্য অধিকার; পর্বে পর্বে রাজনৈতিক-সামাজিক নানান আন্দোলন মনন- 
চিন্তন যা আরও আলোকজ্জছবল করে, সেই আলোকধারাতেই OSU হয়ে তারাশঙ্কর 
বুঝেছিলেন বাংলা গল্প-উপন্যাসকে ফলপ্রসূ করতে গেলে উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্তের কক্ষপথ থেকে 
সরে এসে নিম্নবৰ্গীর শ্রমজীবী জনগণের ভীবনকে আশ্রয় করতেই হবে, তাদের স্বাতন্ত্র্য 
অভিজ্ঞানের সম্যক পরিস্ফুটনের মধ্যে দিয়ে জীবনের মৌল প্রবৃত্তিগুলিকে রক্তমাংস শিলরাসশ্নায়ু 
বিশিষ্ট করে তুলতে হবে। পশ্চাৎপদ জীবন মানেই তার নিজস্ব কিছু টোটেম-মিথ-আচার- 
অনুষ্ঠান যা অবশ্যই কৌতুহলোন্দীপক, কাহার জীবনের সামগ্রিক উপস্থাপনায় নিশ্চয় তার 
অনুপুহ্থ উপস্থাপনার প্রয়োজন, কিন্ত সত্যিকারের লেখক শুধু সেই সব কিছুর উপস্থাপনাতেই 
থেমে পড়তে পারেন না, __তার কাজ সেই জীবন-কাহিনীর প্রবহমানতাটিকে আবিষ্কার করে 
নিয়ে নিত্যকানের প্রবহমান ধারাটির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া। “নাগিনীকন্যার কাহিনী'*তেও 
তারাশঙ্কর এই দুরূহ কর্তব্যটি অবলীলায় সুসম্পন্ন করেছেন। গঙ্গার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
নানান ধরনের আকার নিয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ বিস্তৃত হিজল নামের যে বিল, মালদহ উত্তর- 
পূর্ব বিহারের বিস্তীর্ণ সেই অঞ্চল এবং সেই অঞ্চলের বেদে সমাজের পারিপার্িকতায় এই 
উপন্যাসকে ছড়িয়েছেন,__আশ্চর্য সফলতার সঙ্গেই পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সমাহাত হয়ে উঠেছে বেদে 
জীবনের নিজস্ব লোকাচার বিশ্বাস সহবত কিংবদস্তি! 'চম্পাই নগরের ধারে সাতালী পাহাডে 
সিষ্টির আদিকাল থেকে বাস ছিল-_শতেক পুরুষের বাস-__জাতে ছিলাম বিষবৈদ্য-_সে বাস 
গেলেছে, সে জাত গেলেছে, মা-লক্ষ্মী ছেড়ে গেছেন--তার বদলে পেয়েছি মা-বিষহরির সনদে 
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কালনাগিনী-কন্যে মা-গঙ্গার পলি-পড়া জমির ওপর এই লতুন সীাতালী গাঁয়ে জমি ।* বেদে 
জীবনের এই অনড় বিশ্বাসকে বিচক্ষণ লেখক হো? উড়িয়ে দিতে পারেন না, বিশেষত বেদে- 
জীবনই যখন তাঁর অবলম্বন; কিন্তু পারেন ওই বেস্টনীতে আবদ্ধ থেকেও মুহুর্মুহঃ তাদের ওহ 
করেছেন ৷ অচিরেই দেখা গেছে, তাদের সমাজজীবনের অবরুদ্ধতা অর্থনীতিক aay 
দলপতিদের নিষ্ঠুর শোষণের সঙ্গে মিলেমিশে কী কুৎসিত রূপই না পরিগ্রহ করে, কী ভয়ঙ্কর 
প্রক্রিয়ায় মানবী নাগিনীর শিরোভূষণ পায়! কিন্ত পরম্পরা ধরে যে গল্পকথাই গড়ে উঠুক না 
কেন, রক্তের গভীরে যে বিভ্রমই ছড়াক না কেন, মানবী কখনো নাগিনী হয় না,-_সময়ে ওই 
অবস্থানের মধ্যে থেকেই অন্তৰ্গত চক্রান্তের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ওঠে | উপন্যাসের শবলা এবং 
পিঙ্গলা দুই অসহায়া কন্যার নিষ্ঠুর পরিণতির মধ্যে দিয়ে হৃদয়াবেগপুষ্ট মুক্তবুদ্ধির সেই 
বাসীরেই তিনি জাগ্রত মানবতার উদ্দেশে পৌছে দিরেছেন। 
এ আৰ কামত অস. জজ =! পালন দেগা ভো 
তারাশঙ্কর হিন্দুসমাজের প্ৰত্যস্তে বাসী হাড়ি, বাগদি, কাহাড়, বাউড়ি, বেদে সমাজের 
প্রাণোচ্ছলতায় জীবনের অবিনাশী শক্তিতে আস্থাশীল হয়ে উঠলেও বুঝেছিলেন তাদের 
জীবনের অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্বই কীভাবে নানান বৈকল্যের জন্ম দেয়, কীভাবেই না সামাজিক 
শোষণের অনিবার্য লক্ষ্যবস্তু করে যেমন, তেমন তাদের জীবনের নিজস্ব পদ্ধতিপস্থাও। 
উন্মোচনে, শোষণময় জীবনের গ্রহ্থিমোচনে আরোপিত তত্তদর্শনের যেমন প্রলেপ লাগাননি, 
তেমনি আদিম-অমার্জিত জীবনাবেগকে তখাকধিত শুচিতার ঝাড়পৌছে নিরবয়ব নিরঞ্জনও 
করে তোলেননি। “হাসুলীবাকের উপকথা’, নাগিনীকন্যার কাহিনীর মতো অসংখ্য ছোট গল্েও 
প্রাণচাঞ্চল্যের যাদুকরী বিন্যাস নিয়েও শোষণব্যবস্থার ব্যক্তিকসামাজিক ভাঙাচোরা 
দিকশুলিতে যথাযথ আলো ফেলে গেছেন। 

পশ্চাৎপদ জনজীবনের পারিপার্থিকতার লিখিত গল্গ-উপন্যাসগুলির মাধ্যমে তারাশঙ্কর 
লেখকদের অভূতপূর্ব এই আত্মসংবরণের শিক্ষার্টিই দিয়ে গেছেন ৷ লেখক সচেতন সামাজিক 
মানুষেরই স্পর্শকাতর প্রক্ষেপ। অবশ্যই সমাজ বিবর্তনে, সূচিত সমাজ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে 
তার অভিমত থাকবে, কিন্ত তা দিয়ে সৃষ্ট পাত্রপাত্রীর কণ্ঠরোধ করা যায় না, স্বাভাবিক 
গতিপথেরও নিয়ন্ত্রাশক্তি হয়ে ওঠা যায় না, লেখকের কাজ হৈ-হৈ চিৎকার জুড়ে সমস্যা 
সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করে তাৎক্ষণিক জনমত WS করা নয়, স্ফীত আবেগে 
প্রয়োজনানুযায়ী পাঠককে কাতর করে তোলাও নয়; লেখকের আসল কাজ বোধের গভীরে 
পৌছানো, বাসনালোকের জোয়ার সৃষ্টি করা। আর তা না হলে সবই ব্যর্থ। 

তারাশক্করের পর পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জীবন-চিত্রণ নিয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ভূমিকা 
নিয়েছিলেন সুবোধ cara তার গল্প-উপন্যাস সাহিত্য সন্দর্শনের এই একই পরম্পরা রক্ষা 
করে গেছে। যদিও তার অভিজ্ঞতা ছিল আরও বেশি মাটি ঘেঁষা, _যা নিজের অন্নসংস্থানের 
প্রাণাস্তিক প্রয়াসের সুত্রে লব্ধ। ১৯৪০ ব্ৰীষ্টাব্দে আনন্দবাজারের গৌরাঙ্গ প্রেসে কম্পোজিটর 
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হয়ে আসার পূৰ্ব পর্যন্ত আক্ষরিক অখেই পশ্চাৎপদ জনজীবনের আধার বিহারের মানুষই 
ছিলেন। হাজারিবাগের জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রি পাশ করে হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস 
কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, তারপর অর্থাভাব-অন্নাভাবে কলেজ ছেড়ে ঘুরে বেরিয়েছেন 
অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর জীবিকায়! কখনো মড়ক-লাগা সাঁওতাল বস্তিতে টিকা দেওয়ার টিকা 
কাজ, কখনো কেক-পাউরুটির ফেরি-ব্যবসা, কখনো সার্কাসের BGA, কখনও বা গিরিডি- 
ধানবাদের বাস-সার্ভিসের কণ্ডাক্টর।* জন্মেছিলেন ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে হাজারিবাগেই। অর্থাৎ প্রায় 
একত্রিশটা বছরের নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই দেখেছিলেন তফসিলী আদিবাসী 
জনজীবনের মর্মস্তদ বিপর্যস্ত সব রূপ,__এক সঙ্গে বণিকতস্ত্র ও সামস্ততন্ত্রে শোষণ-পোষণের 
নিষ্ঠুরতম প্রক্রিয়াগুলি। তার গল্পের সংখ্যা কম-বেশি দুশো। এই দুশোর মধ্যে ন্যুনাধিক এক- 
চতুর্থাংশ গল্প এবং “শতকিয়া” নামের চারশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠার এক বৃহদায়তন উপন্যাসেই 
রেখেছেন এই-সম্পর্কিত প্রতিবেদন। আশ্চর্যের কথা, তার ওইসব ব্যাধ্যা-বিশ্লেষণ MN- 
বিরাগ-উদ্বেগ-উৎত্কষ্ঠা কখনও গল্প-উপন্যাসের শরীরকে আক্রমণ করেনি । অথচ ব্যক্তি- 
স্বাতস্ত্যে সুবোধ ঘোষ ছিলেন অনেকটাই উগ্র ধরনের । 

বেশি উদাহরণের দরকার নেই, “চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ ও ‘fata’ এই দুটি গল্পের বিস্তৃত 
আলোচনা করলেই দেখা যাবে সাওতাল-হো-মুণ্ডা-দোসাদ-আহীর প্রভৃতি জনজাতি জীবনের 
সঙ্গে কী গভীর সহমর্মিতাতেই না জড়িয়ে গিয়েছিলেন, কী অক্রেশেই না তাদের তথাকথিত 
“অপরাধপ্রবণতার সমাজ-জমিটির তল খুঁজে পেয়ে গিয়েছিলেন, যা আমলাতনস্ত্ৰ--ক্ষয়িষুঃ 
সমাস্ততন্ত্ৰ ও পুঁজিতস্ত্রের যোগসাজসে নিয়ত কর্ষিত হয়েই চলে; আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন 
শিক্ষিত আধুনিক ভারতবাসী, ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান আদিবাসী, খ্রিস্টান মিশনারি এবং ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্ট কীভাবে বৃহত্তর আদিবাসী জনসমাজকে তাঁদের অস্তিত্বের প্রশ্নে নিয়ত অস্থির করে 
তুলেছে, পরিণামে বৃহত্তর ভারতীয় জনজীবনের মূল CNS থেকে নিক্ষিপ্ত করে চলছে। 
সুশিক্ষিত সৃবোধ ঘোষ লেখালেখির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার প্রথমাবস্থায় মার্কসবাদ নিয়ে 
রীতিমতো চর্চা করেছেন, গাঙ্ধীদর্শনের প্রতিও অনুরাগ দিনে দিনে বেড়ে চলেছিল, রীচি 
থাকাকালীনই শ্রদ্ধেয় নৃতাত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের প্রেরণায় নৃতত্ব-সমাজতত্ব নিয়ে নিবিড় 
মতবাদের সঙ্গে কোনো অবস্থাতেই সহমত হতে পারেননি । প্রাসঙ্গিকভাবে এবং ভেরিয়ের 
এলুইনের ন্যাশনাল পার্ক’ ভারতীয় আদিবাসী ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতে ড. 
আম্বেদকের এবং ঝাড়খণ্ডী নেতা জয়পাল সিং-এর বক্তব্যেরও সারবত্তা খুঁজে পাননি fe 
কখনোই এইসব তত্ব-দর্শন-সমালোচনা নিয়ে গল্প-উপন্যাসে উপদ্রব চালাননি, গভীর 
en বারা ডে নতুন নতুন দিগন্তের উন্মোচন 
করতে মাত্র। “শতকিয়া” উপন্যাসটির পটভূমিকা “বিস্তৃত হয়েছে আদিবাসী 
জনজীবনের বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে। অবশ্যই কেন্দ্ৰাতিগ গতি মধুকুপী গ্রামের আবাদী aaron, i 
কিন্তু উপন্যাসের কাহিনী ক্ষণেক্ষণেই ছড়িয়ে পড়েছে পাশ্ববর্তী কয়লাখাদের হৈ-হট্টগোলে, 
রেলওয়ে-মেরামতি কারখানা, সিমেন্ট কারখানার জনজীবনে । উপন্যাস শুরু হয়েছে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশে, শেষ হয়েছে স্বাধীন ভারতের নির্বাচন প্রস্তুতিতে ৷ কী নিপুণ বিশ্লেষণই 
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পরার এর Tbe ee ক ক সর 
শোষণ, প্রশাসনিক শোষণ, পুঁজিবাদী শিল্প শোষণ, ধর্মনৈতিক শোষণ,_এবং এইসব শোষণের 
মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হয়ে চলা তাদের সামাজিক ক্ৰিয়াকৰ্ম, লোকাচার, প্রেম-শ্রীতি-বৈরিতাঃ 

রস্পরিব রানির seit anil sna অমত 00 oan ee ta ভৰ 
সুবোধ ঘোষের প্রত্যয় ব্যক্তিত্ব। অস্বীকার করার উপায় নেই উচ্চ wga বাঙালি 
লেখকগোস্ঠীর ওপরে গান্ধীজীর প্রভাব তিরিশের দশক থেকে উদ্ধগামী হয়েই চলেছিল: 
সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ও বলশেভিক বিপ্লব, জাতীয় রাজনীতিতে সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে 
গান্ধীজীর বিরোধ, সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির ধারা যত জিজ্ঞাসাই জাগিয়ে তুলুক না কেন, গাহ্বী- 
প্রদর্শিত দিক-নির্দেশিকাই থেকে গিয়েছিল বড় আশ্রয়ের জায়গা হয়ে; যে কারণে বাঙ্গালি 
লেখকরা উনবিংশ শতাব্দীর মানবতম্ত্রী চিক্তাধারায় আপ্লুত থেকেই গোটা তিরিশের দশক ধরে 
আম্বেদকরের বক্তব্যে তেমন কর্ণপাত করেনি কেউ । কেননা তথাকথিত এই নিম্নবশীয়ি 
জনসাধারণের আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজী ছিলেন সম্পূর্ণ বৈরিভাবাপন্নই, FIA ক্ষমতার 
নেতৃত্ব _জওহরলাল নেহক্লর মুখ থেকে সে-সময়ে প্রায়ই শোনা যেত নিন্নবশীয়দের সমস্ত 
সমস্যারই সুরাহা হবে সামগ্ৰিকভাবে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের মধ্যে দিয়ে | 

স্বাধীনতা লাভ ও প্রথম নির্বাচনের অব্যবহিত পর থেকেই এ-সম্পর্কে বাঙালি লেখকদের 
মোহমুক্তি ঘটতে থাকে । যদিও ঝাড়খণ্ড নেতা জয়পাল সিং কংপ্রেসি রাজি: ফিরে 
পা রা ৫ এ 
যাওয়ার মাধ্যমে তফসিলী রাজনীতি আপাত প্ররিত্যক্ত বলে প্রতিপন্নও হয়ে যায়; তবুও 
দেশভাগ, গান্ধীজীর মৃত্যু, ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গত সমাধানে ব্যর্থতা 
বাঙালি লেখককুলকে জীবনের নতুন দিশা খুঁজতে প্ৰয়াসী করে তোলে । হ্ষুধায়- 
নিরাপত্তাহীনতায়-অশিক্ষায়-সংস্কারে ডুবে থাকা পশ্চাৎপদ জনজীবন নতুন বেদনায় নতুন 
দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়ে চলে । জাতীয় রাজনীতিতে জাতপাত-বর্ণ-সম্প্রদায়গত সমস্যা যে কী 
অক্ষক্রীড়ার সুচনা করে চলেছে সে সম্পর্কে অবহিত হতে থাকে । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নতুন 
সংবিধান গৃহীত হয়,__আইনানুগ পথে সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন-পর্বও এগিয়ে চলে,__ 
বিধিগতভাবেই সংসদে ‘অস্পৃশ্যনিবারণ’ “অস্পশ্যদের নাগরিক বিল’ পাশও হয়ে যায় ঠিকই, 
এ-সবই নতুন অক্ষশক্তি রচনার ব্যস্ততা। বিভ্রান্তির এই চরম অবস্থায় সবচেয়ে বেশি 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তে হয় প্রতিষ্ঠিত গল্পকার-ওপন্যাসিকদের। বনফুল এই পর্বেরই 
প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক। 

সম্পন্ন বাঙালি গৃহস্থ ঘরে জন্মেও ঘটনাচক্রে কুর্মি-সুশহর-লোহার-দোসাস-সীওতাল চাষী- 
মজুর-কামার-গোয়ালা-গাড়োয়ান প্রমুখদের সঙ্গে মেশবার অবাধ পরিবেশ পেয়েছিলেন, দোল- 
ছট-রামলীলা-মহরমের মধ্যে দিয়ে তাদের ক্রিষ্ট জীবনের প্রাণচাঞ্চল্য নিরীক্ষণেরও 
পেয়েছিলেন অফুরস্ত সুযোগ, বুঝেছিলেন গল্প-উপন্যাস লেখার পক্ষে এই AA ‘ ‘First class 


দলিত সাহিত্য Q আ-৮৭ 















CENTRAL LIBRARY 


material’ এখন সামাজিক-রাজনীতিক প্রত্যাশাভঙ্গের মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারেন এরা শুধু 
সাহিত্যিকদের কাছেই নয়, রাজনীতিবিদদের কাছেও কী মহার্ঘ মূলধন । রাজনীতির কলুবতায় 
কী ভয়ঙ্করভাবেই না হারাচ্ছে এইসব নিরীহ সজ্জন মানুষগুলো তাদের সৰ্বস্ব, Ha সভ্যতার 
স্পর্শদোষ কী ভয়ঙ্করভাবেই না দূষিত হয়ে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত এইসব নিঃস্ব গরিব 
মানুষগুলোকে কেন্দ্র করে ভারত উদ্ধারের যেসব স্বপ্ন দেখতেন, তাও বুঝি আর বাঁচিয়ে রাখা 
যায় না। সীমাহীন এই কষ্টের দিগস্তজোড়া বিস্তার নিয়েই প্রকাশ পায় 'অধিকলাল' উপন্যাসটি | 

দোসাদ-সম্ভান অধিকলাল পাশোয়ান স্টেশনচত্বরের কুলি-পাড়ার কুলি-ঘরেই ভূনিয়া- 
মুনিয়া-রাম-দাসোয়া-পেটি-দুলারিদের মতোই বড়-ঘরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে আর জৈবিক স্থুলতার 
আলো-বাতাস নিয়েও শেষাবধি হয়ে উঠেছে সংরক্ষণ-নীতির পূর্ণ সুযোগে ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট ৷ 
আর তখন থেকেই তার শুরু হয়ে গেছে Gin পঙ্কিলতার বিরুদ্ধে লড়াই, মা-ভাই-স্ত্রী 
সমুন্দরি-আজবলাল-ফুলেম্বরীকে ছুয়ে ছুরে যে লড়াই শেষ পৰ্যন্ত পৌঁছেছে প্রশাসন- 
সমাজব্যবস্থা-দেশগড়ার মৌল ভণ্ডামির বিরুদ্ধেই। যে লড়াই করে গেছে “ভুবন সোম'-এর 
ভুবন সোম, 'অগীশ্বর'-এর অগীশ্বর মুখোপাধ্যায়, যে লড়াই করবে “হাটেবাজার'-এর সদাশিব 
ডাক্তার, “হরিশ্চন্দ্র'-এর হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, “নবীন দত্ত'-এর নবীন দত্তেরা। - 

অসীম আশাই অনিঃশেষ হতাশার জন্ম দেয় । পুর্ণিয়ার পশ্চাৎপদ জনভ্ীবনের আবেষ্ঠনীতে 
জন্ম নিয়ে শৈশব-বাল্য-কৈশোর কাটিয়ে ব্রাত্য নিঃস্ব মানুষজনের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের যেসব 
চিন্তা ভাবনাকে বুকের গভীরে ধরে রেখেছিলেন, গান্ধী দর্শন তথা কংপ্রেসি কর্মকাণ্ডে 
চেয়েছিলেন তার সব সমাধান। ঘটমান বৈপরীত্যের অবিরাম অভিঘাতে তাই শুধু দুঃখ নয়, 
কারণে বক্তব্যের পৌনঃপুনিকতা ভার গল্প-উপন্যাসে বড় বেশি করেই এসে গেছে, 
বিষয়বস্তুও হয়ে উঠেছিলেন স্বয়ং নিজে । যে নৈৰ্ব্যক্তিকতার কঠিন-দার্যতাই ছিল বনফুলের 
iC | 

এক্ষেত্রে সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রসঙ্গ আসে | সতীনাথ ভাদুড়ী ছিলেন সংগঠন করা জেল খাটা 
আশ্রমিক কংগ্রেসি। তাৎমা-ধাঙ্গর-মুশহর-কুর্মি-যাদব-রাজপুত-ভূমিহার ব্ৰাহ্মণ অধ্যুষিত 
পুর্ণিয়া ছিল তার রাজনীতির ক্ষেত্র । আশাভঙ্গজনিত বেদনা নিয়েই তিনি লিখেছিলেন, ‘vores 
চরিত মানস।"-_ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিবরূপেই গড়তে চেয়েছিলেন 
নায়ক ঢটোড়াইকে | অক্ষরভ্ঞানহীন হা-অন্ন স্তরের টোড়াই,__ কী ভাবে পঞ্চায়েতি ঘোরপ্যাচ_ 
আইন অমান্য-অসহযোগ-ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞানটি খুঁজে পেল 
অভিজ্ঞতার সে-রক্তচিহ নিয়েই উপন্যাসটি লেখা । সতীনাথের ইচ্ছে ছিল যতদিন তিনি 
“উত্তরোত্তর চোড়াই চরিত'__ কিন্তু তথ্য-অভিজ্ঞতার অপ্রভুলতার কথা ul করে সে-ভাবনা 
থেকে নিরতই থাকেন । সতীনাথ ভাদুড়ী ষোল আনা সচেতন শিল্পী ছিলেন বলেই এ-জাতীয় 
প্রয়াস থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, না-হলে সেগুলি নিজস্ব আক্ষেপ-বিক্ষেপ- 
প্ৰক্ষেপ-ডৎক্ষেপ নিয়ে গতানুগতিক সমালোচনারই Pow হত, যা থেকে বিরুদ্ধবাদী 
রাজনীতির সাময়িক লাভ হতে পারে, সাহিত্যের এবং সাহিত্যিকের কোন লাভ হয় না। 
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জার নর ররর n wo we সূচিত বক্তব্যের আকাশ 
Mine নয়; উপন্যাসের কাজ সমাজভীবনের অস্তর্সীন প্রবাহ সম্পর্কে পাঠককে রসস্থ করে 
তোলা । প্রতিদিনের জীবনযাপনের যে খাম-অশ্রু-রক্ত ক্ষরণ-ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মাটির গভীরে 
পরিশীলনের পথে যে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার গড়ে তোলে, সময়ের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে যা উদ্দীপনার 
দুকুল প্লাবিতায় নতুন জীবনের দিশা নির্দেশ করে, উপন্যাস হল সেই প্রাবনেরই লেখ্য রূপ, 
সঞ্চিত সেই রসভাগুারেরই অভিমুখ। অন্তত যে-উপন্যাস তার অবয়বে ধরতে চায় জীবনের 
আদিগস্ত বিস্তারকে, সে উপন্যাস তো বর্টেই। এ-ধরনের উপন্যাস রচনার প্রথম ও প্রধান 
কাজই অভিমান-শুন্য হয়ে অশ্র-ঘাম-রক্তের সামশ্রিক ক্ষরণ-কর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে সেই 
জীবনেরই অভিগামী করে তোলা । যে কাজটি বনফুল পারেননি, সতীনাথ পেরেছেন। চেষ্টা 
করলে তার সাড়ে তিন বছরের কারাবাস সমেত ন-বছরের (১৯৩৯-৪৭) রাজনৈতিক 
মভিজ্ঞতা দিয়ে আরও কয়েকটা টোড়াই লিখতে পারতেন । কেননা দৃঢ় প্রত্যয়েই তো পৌছে 
গিয়েছিলেন, (>) নিচের মহলের মানুষজন সমাজের ওপরতলার মানুষজনের রাজনৈতিক 
অবলম্বন ছাড়া আর কিছু নয়, (২) রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিন্দুমাত্র ভাবিতও নয় তাদের জীবনের 
সামগ্ৰিক মানোন্নয়নে, (৩) সংরক্ষণব্যবস্থার মাধ্যমে পশ্চাৎপদ জীবনের আবেষ্টনীতে নতুন 
শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে; মানসিকতায়, সুবিধালাভের তৎপরতায় যা বর্ণহিন্দুর মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই 
সমধর্মী, (8) ভারতীয় জনজীবনের যে সমাজ-কাঠামো অর্থনৈতিক কাঠামো, তাতে আগামী 

কিন্তু গল্প-উপন্যাস তো টানা সিদ্ধান্তের শব্দাকৃতি নয়,__গল্প-উপন্যাস জীবনায়ন। নিরীক্ষা 
যতই TaN হোক, প্রজ্ঞা-কল্পনা যতই প্রথম সারির হোক না কেন সবার আগে যে দরকার 
যাওয়া লেখকের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয় অসাধ্য-সাধন সেই কাজটি করা। 

তবু সেই অসাধ্যসাধনের ইতিহাসই রচনা করে চলল পশ্চাৎপদ জনক্তীবনের পরিমণ্ডলে 
লেখা সমসাময়িক কিছু উপন্যাস! fase করতে নিয়ত নতুনভাবে এসে জড়ো হতে লাগল 
সামাজিক-পারিবারিক সঙ্কট-সমস্যা, রাজনৈতিক বিতর্ক তবুও সে-সব মনোবেদনা-উচাটনকে 
প্রশ্রয় না দিয়েই লিখে চললেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সমরেশ বসু, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ । ১৯৫৭-তে 
প্রকাশিত হল তিনজনেরই বিখ্যাত সেই তিনটি উপন্যাস-__“তিতাস একটি নদীর মাম’, ‘গঙ্গা’, 
“চরকাশেম’। কুমিল্লা হতে Gate হয়ে অদ্বৈত মল্লবৰ্মণ যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন 
পথেই তিতাসের প্রথম পাগুলিপিটি হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাই বাধ্য হয়েই শহরতলীর 
ষষ্ঠীতলার উদ্বাস্ত-শিবিরের wale পরিসরে থেকেই দ্বিতীয়বার স্মৃতি থেকে আর একবার 
নিয়ে এসেছে শুধুই মালোদের জীবনযাপনের বিচিত্ৰ সব পদ্ধতি । সমরেশ বসু, অমরেন্দ্রনাথ 
ঘোষেরও সেই সময়কার ব্যক্তিগত দৃরবস্থা ছিল অবর্ণীয়। তা সত্ত্বেও কোনো মুহূর্তের 
অসতর্কতায় একটি অধ্যায়েও মিথ্যা রোমান্টিকতা বা কমিটমেন্টের আস্ফালন কোনো অসার 
কথার ধুশ্রজাল সৃষ্টি করতে পারেনি। 
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sais E seine ania war pies tee, worsen লক nal 
তখন থেকেই। কী লিখব! কেন লিখব! কাদের জন্যে লিখব! লেখককে এইসব প্রন্মগুলি নিয়ে 
শ্ঞাতে-অল্ঞাতে নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া করে নিয়েই লিখতে হয়। অনেক সময় 
নমসাময়িক জীবনের ঘটনাবর্ত এবিষয়ে জটিল অনর্থের সৃষ্টি করে, __ভাবাবেগ রজ্জুতে সপ 
দেখার বিভীষিকা দেখায়, ee ee oe 
ভারতের কৃষ্ণ আদিবাসী দের যাদরে, বঞ্চনা শুরু “শক-হুনদল-পাঠান-মোঘল' যাওয়া-আসার 
থেকে শুরু করে শেরশাহ-আকবর-বণিকের মানদণ্ড হাতে ইংরেজ.......... সকল রেজিমেই 
আদিবাসী সকল, মৌল অধিকার সারেন্ডার করতে করতে নিতাস্ত কোমর ভাঙা, হীনবল, মদে 
চুর, মহাজনের সৃদ ও বেঠবেগারীর শিকার হয়ে মিশনে ছোটে.......প্রাচীন seers বলিষ্টতা 
সারভাইভ করানোর প্রহ্সনিক প্রচেষ্টায় হোলির দিন শিকারে ছোটে এবং আদিপুরুষের বলিষ্ঠ 
হাতে বর্শা বা তীরবিদ্ধ বাঘ-ভালুক স্মরণে পিলেপটকা হাতে সজারু বা বনবিড়াল মেরে ফিরে 
আসে ঘরে... অবশেষে ভারতের স্বাধীনতা ও ট্রাইবাল কল্যাণে প্রশাসনিক প্রচেষ্টা তাদের শেষ 
বাশটি দেয় ।.....দু-একটি সাঁওতাল উপমন্ত্রী বা মুণ্ডা আই. এ. এস. দেখে কী করে লক্ষ কোটি 
আদিবাসী বাঁচে 2*__ শোবণ-নির্যাতনের এই ধারাতেই নবতর সংযোজনা আনে পশ্চিমবঙ্গের 
ফ্ৰণ্ট সরকারের রাজত্বকাল, কৃষকসভার আন্দোলন, যাদের কাছে “সাইত্রিশ লক্ষ ক্ষেতমজুরের 
চেয়ে কয়েক হাজার জোতদারের স্বার্থ বেশি দরকারী”'১০ বলে মনে হয়েছিল | মহাশ্বেতার মনে 
হয়েছে, ‘শ্রমিক-কৃষক তোমরা লড়াই কর, আমরা তোমার পাশে আছি” শ্লোগানটি সাওতাল- 
ওরাও মুণ্ডা-বাউরি-তিওট প্রমুখ খেতমজুর জনগোষ্ঠীর প্রতি নিষ্ঠুরতম প্রতারণাই শুধু নয়, 
ঝাড়েবংশে শেষ করে দেবার ভয়ঙ্করতম চক্রান্ত, “সরকার চায়, যারা টারবুলেনট, তারা 
মারামারি করে মরুক, দাঙ্গাহাঙ্গামা ফৌজদারি অপরাধ হোক, পুলিশে তাদের ধরুক, জোতদার 
মহানন্দে বিরাজ করুক ।’>> ‘অগ্নিগৰ্ভ’ ১৯৭৮-এ প্রকাশিত মহাশ্বেতার একটি বিশিষ্ট রচনা, 
“অপারেশন! বসাই Py’, ‘দ্রৌপদী’, ‘জল’ “এম wy বনাম লখিন্দ নামের তিনটি কাহিনী- 
গুচ্ছের সংকলন এই গ্রন্থে এই ধ্রনেরই সব গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা করেছেন, কেননা তার মনে 
হয়েছে ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় “দায়িত্ববান লেখককে শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধ নিয়ে 
শোধিতের সপক্ষে কলম ধরতেই হয়। 

'পালামৌ'-এর VBI সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সময় থেকে “বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা 
মাতৃক্রোড়ে' এই ধরনের যে এক তন্ময়তা পরম্পরা সৃষ্টি করে চলেছিল, এখন থেকে তাতেই 
লাগে নতুন পরত । চেতনার রঙে পাল্না-চুনি সবুজ-রাঙাই শুধু হয়ে ওঠে না গরিব সৰ্বশাস্ত 
পশ্চাৎপদ মানুষেরাও সব হয়ে ওঠে বিদ্রোহী, বিপ্রবী। মহাম্বেতার কলমে পশ্চাৎপদ মানুষজন 
যেমন সাংগঠনিক রাজনীতি ইতিহাসের ইতিবাচক ধারাবাহিকতার প্রতি ঘৃণার উদ্‌গার নিয়ে 
হয়ে উঠতে থাকে এক-একজন বসাই PY এবং স্বৌপদী। এই পর্বের সমরেশ বসুর কলমেও 

জা OVS মানুষজন মাত্রেই হয়ে উঠতে থাকে এক-একটা আম মাহাতো, 
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নিন an জানার বরাক. জীবনযাপনের শঠতা, অস্তিত্বের সর্বশ্রাসী 
উদ্বেগ, বুক-চাপা ঘৃণা-অবিশ্বাস-ঘৃণা যা একাস্তই অস্তঃসারশুন্য মধ্যবিত্ত জীবনের অর্জন তা 
টিনার eres Seren Smee জারির বাৱে চাদ সাদা পশ্চাৎপদ 





দনজীবনের লেখালেখিকে সর্বতোভাবে সফল করে তুলতে হলে কী ধরনের বস্তধর্মিতা ও 
মা dene at ত. ভাৰ ১৯৬৭ 
সালে প্রকাশিত ‘বন্দ্যঘটী গাঞ্চির জীবন ও মৃত্যু’ উপন্যাসে ৷ সমরেশও ‘গঙ্গায়'__যেহেতু তিনি | 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখক, মাছ-মারা নয়; তাই নিজের সর্বময় অস্তিত্ব থেকে উপন্যাসকে বীচাবার 
জন্যে দিনের পর দিন, রাতের পরে রাত গঙ্গার বুকে তেতুলিয়া-সারাপুর-টাকি শীাখছূড়া- 
'সন্দেশখালি থেকে মৎসজীবীদের সঙ্গসান্লিধ্যে বসবাস করেছেন, ঘুরে বেড়িয়েছেন আতপুর- 
হালিশহরের জেলেপাড়ায় পাড়ায়। 

নকশালবাড়ি আন্দোলন ও ফ্রন্ট সরকারের কার্যকলাপ বাংলা গল্প উপন্যাসের জগতে এক 
ধরনের বামপন্থী ছলনায় ছলছলে বস্তধর্মিতার আমদানি করে। কায়েমি স্বার্থের প্রয়োচনাপূষ্ট 
নকশালি আন্দোলনের ব্যর্থতা প্রমাণিত হবার পর সেই ছলনার Seem নির্মাণের প্রয়াস 
রা রা রা প্ৰশাসনিক 
তৎপরতা কী সময়ের CNS ভেঙে এগোতে পারে? সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক সাম্য কী 
পেতে পারে এই নিন্নবগীয়ি মানুষজন? কোনো সংরক্ষণ ব্যবস্থা কোনো কমিশন কোনো আইন 
এই অবস্থা পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তি কী হতে পারে? নেপালি রাজবংশি মেচ কোচ রাভা 
সাঁওতাল অধ্যুষিত উত্তর বাংলার প্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় এ প্রন্মর্টিই নতুন করে তোলেন 
দেবেশ রায় “তিস্তা পারের বৃত্তান্তে'। উপন্যাস শুরু হয়েছে সুহাসের কাহিনীতে । জমিজমার 
বেআইনি দখল ও আইনসঙ্গত পরিমাণ নির্ধারণ করা “অপারেশন বর্গা'র কাজ সরেজমিনে 
তদস্ত করতেই সে ক্রান্তির হাটে এসেছে। প্রথমেই একটি আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়েছে 
“অপারেশন বর্গা তো সরকারের একটা আইন, যা আরো নানা আইনের মত ফাকি'১২ দেওয়া 
যায়, উপন্যাস যত এগোয় ততই দৃশ্যময় হয়ে ওঠে ফাকি দেওয়ার এই নিপুণ কৰ্মকাণ্ডটি,-_ 
চোরাই af উদ্ধার ও বিতরণের মূল নেতৃত্বটিহ থেকে যায় পঞ্চানন মল্লিক, বীরেন বসুনিয়া, 
গয়ানাথ জোতদার, দেবমোহন বাবু, নবীন তিলক ধৈর্যমোহন বাবুদের ৷ প্রয়োজনে নিঃস্ব বাঘার- 
বর্মনের হাতে ঝাণ্ডা ওঠে বটে, কিন্তু সে জানে সে শুধু ঘটনাচক্ৰই ৷ মূলত তার “কুনো পাটি 
নাই...কুনো Was নাই...ঝাণ্ডা নাই',১০ তার শুধু আছে অন্তহীন পথচলা বা বৃত্তাকারে পথ 
পরিক্রমণ করে চলে যে বৃত্তাকারে পথ পরিক্রমা ‘হরিণের দল, হাতির পাল, পাখির ঝাক’, 
আর সেই বৃক্তবন্ধনের পর্বে পর্বেই রচিত হয়ে চলে “উন্নয়নের অর্থনীতি ।" 

“তিস্তা পারের বৃত্তান্ত’ দেবেশ রচনা করেছেন ১৯৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে । গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত 
হয়েছে ১৯৮৮-তে। স্বাধীন মতামত জ্ঞাপনের গণতান্ত্রিক পরিবেশে এই সব প্রশ্ন ওঠাই 
ওঠে একমাত্র বিশ্বাস, সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার বিশ্ববীক্ষাও প্রয়োগবিদ্দের 
অনাচার ও বিসংবাদে ধূলিশয্যা গ্রহণ করে। পশ্চিমঙ্গে যতই বামফ্ৰন্ট সরকার থাকুন না কেন, 
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প্রথম ৮৬/৮৭ টি অবনত শ্রেণী ও উপজাতিদের একটা তালিকা পেশ হয়েছিল, এখন 
১৯৮০তে এই মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে বলা সে সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৩৯৯, যার মধ্যে 
অধিকতর অনগ্রসর শ্রেণীর সংখ্যা হচ্ছে ৮৩৭টি | 

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের আবেষ্টনীতে থেকেও লেখক-শিল্পী-গল্পকার- 
ওপন্যাসিকরা যদি না সরব হয়ে উঠতে পারেন তবে এতদিনকার পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের এতিহ্য কী আর দিতে পারল! 

এ বিষয়ে বোধ করি সবচেয়ে দৃষ্টাস্তস্থল হয়ে উঠেছেন প্ৰফুল্ল রায় | পঞ্চাশের দশকের শেষ 
দিকে “দেশ'এর পৃষ্ঠায় নাগাল্যাণ্ডের পটভূনিকায় যুথচারি নাগাজীবনের প্রেম প্রতিহিংসা- 
জাত্যভিমানের উপাচারে রচিত 'পূর্বপার্বতী” উপন্যাসের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন, তবুও নতুন করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে চলতে হয় ১৯৮১তে প্রকাশিত “আকাশের 
নীচে মানুষ" এবং ১৯৯১এ প্রকাশিত Waa উপন্যাসের পারিপার্মিকতায় । 

জমিদারি-প্রথা পুরাতান্তিক বিষয় হওয়া সত্তেও জনৈক রাজপুত ভূম্যধিকারী ভারতীয় 
সংবিধান ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আনুকূল্য নিয়ে কী ভাবে মধ্যযুগীয় শোষণ-শাসনের বাতাবরণ 
জনপদজীবনকে কেন্দ্র করেই “আকাশের নীচে মানুষ" রচিত হয়েছে। ‘যুদ্ধযাত্রা”র পটভূমি 
আরও সাম্প্রতিক। ১৯৮৯ সালের লোকসভা-নির্বাচনের দিনে শোন নদের অববাহিকায় 
ধনওয়ার-বিহটায় স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় জমিদার জ্বালা সিংহ ১৮ জন হরিজনকে 
খুন ও ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে স্বীয় প্রতৃত্ব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়,--- 
উপন্যাস রচিত হয় প্রতিকারহীন সেই ঘটনারই পরবর্তী পৰ্য্যায় নিয়ে! | 

'পূর্বপার্বতী” রচনার কালে সঙ্গত কারণেই লেখকের বুকের গভীরে ছিল গান্ধী ও কংগ্রেসি 
রাজনীতির প্রতি প্ৰগাঢ় বিশ্বাস। নাগা রানি গুইদালো ও whew পরগণার দামনিকো 
এলাকার. সাঁওতাল ও পাহাডিয়াদের বারতুব্যঞ্ক কীতিকলাপের গল্পকথা তখনও প্রতিদিনই 
জাতীয়তার আবেগকে উদ্দীপিত করে চলেছিল, স্বাভাবিক ভাবহৈ নাগা-যুবক সেঙাইকে 
সমাজ-দর্শন এতগুলো বছরের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের মধ্যে দিয়েও সেই তৃপ্তির নিঃশ্বাস বিশ্বাসী 
মানুষের বুকের মধ্যে আর ধরে রাখতে পারে না। “আকাশের নীচে মানুষ’ এ তাই ঘৃণার 
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উদ্‌গার দিয়েই উপন্যাসে সাময়িক বিরতি ঘটিয়েছেন, সংসদীয় গণতন্ত্র ও ভোটব্যবস্থ 
নিৰ্লজ্জ চাতুরি নিয়ে মুণ্ডা-সাওতাল-ওরাও অধ্যুষিত জনসাধরণের ভোট সংগ্রহের চেষ্টা | 
চালিয়ে যায় স্থানীয় শাসক-প্রতিনিধি, নায়ক ধর্মাকে তাই বিস্ফোরণের Aves নিয়ে গর্জে 
উঠতে হয়__'ঝুট ঝুট ঝুট । তু হামনিকো আদমী নেহি।” ১৯৯১-এ এই হতাশাই একেবারে 
ইউটোপিয়া দর্শনে বাধ্য করেছে, কেননা ইত্যবসরে নির্বাচনিক প্রহসন তার আরও পচা-গলা 
রাপ দেখিয়েছে, বিশ্বপরিস্থিতি আরও ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছে, সামস্ততাস্ত্রিকতার অবশেষ 
হিসাবী প্রশাসন-পুক্তিতন্ত্রের অশুভ মিতালি গণ-অভু্যুত্থানের সব ধারণাকেই বাতিল করে দিতে 
চেয়েছে; অথচ অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে বড় ধরনের এক সমাজবিপ্রবের আয়োজনই পূর্ণ হয়ে 
চলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই এমত অবস্থায় স্পর্শকাতর লেখকমনে জন্গনাকল্পনা শুরু হতেই 
পারে। প্রফুল্ল রায়েরও মনে হয়েছে । মনে হয়েছে ভাবী এই সমাজবিপ্রবের পুরোধা হবে তরুণ 
শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজ, সঙ্গে থাকবে পুরনো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা” পরিবেশ-পরিস্থিভি 
অনুযায়ী নিশ্চয় থাকবে নিম্নবৰ্গে নাম-না-জানা অধুত-নিযুত-কোটি-অর্বুদ শ্রমজীবীরা ৷ নায়ক- 
বাংলা কথাসাহিত্যের আসরে উডিষ্যা-বিহার-আসাম-মধ্য প্ৰদেশ-উভ্ডর প্রদেশ-রাজপুতানা- 
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল এবং সন্নিহিত জনপদজীবন বরাবরই এসেছে ভৌগোলিক বিস্তারের 
প্রয়োজন নিয়ে, রোমান্টিকতার দাবি নিয়ে অধ্যাত্ম সন্দর্শনের ব্যাকুলতা নিয়ে, মানস ভ্রমণের 
বাস্তবতা নিয়ে; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বৰ্গাদপি 
গরিয়সী” রিকশার গান", “কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি" প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বার হয়েছিল স্পষ্ট সূচনা 
এখন সেই ধারাতেই সংযোজিত হয়ে চলে সমাজভাবনার প্ৰক্ষেপ ভবিষ্যচিস্তার বিক্ষেপ, 
রাজনীতিক জন্লনাকল্পনা | 
“হলুদ বসন্ত", “কোয়েলের কাছে’, 'শালডুংরি', “বাংরিপোসির দু’রাত্তির’এর লেখক বুদ্ধদেব 
গুহকেও তাই লিখতে হয় ‘কোজাগর’ এর মতন উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক সায়ন 
ভালুমারে | আশপাশে উচ্চবর্ণের বাঙালি-বিহারি-মাড়োয়ারি কিছু লোকজন থাকলেও মূলত তা 
ছিল ওরাও-জীবনেরই চৌহদ্দি। জঙ্গল-পাহাড়-ঝর্ণা ঘেরা পরিবেশে খাপরার চাল আর মাটির 
দেওয়ালের ঘরকন্নার জীবন দেখতে দেখতে নায়ক সায়ন ওরাও-কন্যা তিতলিকে বিয়ে করে 
দবিদ্ৰ-মুৰ্খ ভারতবাসী'র এফজন হয়ে উঠতে চাইল। সায়ন চরিক্রচিত্রণে সুশিক্ষিত বুদ্ধদেব গুহ 
ভেরিয়ের এলুইন দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনিই বলতে পারবেন। ১৯২৭ স্রীষ্টাব্দে 
রনির হত সেই যে এসেছিলেন. তারপরে তিনি তো আর ফিরতে 
পারেননি, শুদ্ধ Walesa অনুপ্রাণিত পে HIN জীব 
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তিরিশের দশকে বিদেশি এলুইনের যদি জাগে আটের দশকে বাঙালি যুবকের জ্ঞাগবে না কেন? 
ইতিমধ্যে বাঙালি যুবক তো পেরিয়েছে অনেক ভাঙাচোরা পথ। 

১৯৯৩,এ প্রকাশিত মানব চক্রবর্তীর ‘ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন'এ সঞ্চারিত হয়েছে। 
শিক্ষিত বাঙালি মননেরই এই দহন-দাহন। যদিও নায়ক এখানে বাঙালি যুবক নয়, সাঁওতাল 
যুবক তুতুরি। যে দেশের সামগ্রিক সুখ এশ্বর্য সমৃদ্ধির সঙ্গে নিজের এবং নিজেদের ক্ষুধা- 
দারিদ্যের সম্পর্কটা জানতে চায়,_জানতে চায় ঝড়-তোলা WSIS আন্দোললেরও স্বরূপ | 
প্রচারে বলা হয় বটে এ সংগ্রাম পিতৃভূমি উদ্ধারের সংগ্রাম, যে সংগ্রাম এসে মিলবে 
মহাসংগ্রামের সঙ্গমে। বঞ্চিত শোষিত সমস্ত জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষজনই এর শরিক হয়ে 
টিপরি গন্দ চেঞ্চু কন্দ খাড়িয়া খাসি মিরি মিকির জুয়াং; এই রকম আরও যত উপজাতি 
আছে।’>* যদিও তুতুরির মন আশ্বস্ত হয় না। মনে হয় এও আর এক চিরাচরিত মধ্যশ্রেণীর 
আধিপত্য বিলাসের আন্দোলন; চেতনা জাগব্ণের নামে, শৃংখল ছেঁড়ার নামে সমাজ-সমষ্টির 
ঘাড়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের কাঠাল ভাঙার অনুসৃতি ৷ তবুও “এক চোখে জল” ‘অন্য চোখে আগুনের 
হয়। 

ভগীরথ মিশ্র পশ্চাৎপদ জনজীবনের এই দৃঢ়মূল বিপন্নতাকে তুলে ধরেছেন “WEA” 
(১৯৯২) ও “আড়কাঠি” (১৯৯৩) নামের দুটি উপন্যাসে । প্রথমটির ঘটনাস্থল পশ্চিমবঙ্গে 
সীমাস্ত-জেলা মেদিনীপুর, দ্বিতীয়টির বাঁকুড়া । প্রথমটিতে আছে লোধা সম্প্রদায়ভুক্ত মাটিয়াল 
গ্রামের গোক্ষুর ভক্তার কথা, যে কী ভাবে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজনীতি সচেতন অঞ্চলের 
বাসিন্দা হয়েও গ্রামীণ রাজনীতির বড়যন্ত্রে অপরাধী" পেশায় থাকতে বাধ্য হচ্ছে। দ্বিতীয়টিতে 
আছে বসু-শবর সম্প্রদায়ের কথা, যার৷ পুরুষানুক্রমে আড়কাঠির ফাদে পড়ে আসামের চা- 
বাগানে কুলি চালানের মুনাফা তুলে দিয়েছে কায়েমি স্বার্থের হাতে, এখন তারাই কী ভাবে 
তাদের সর্বময় অস্তিত্বকে সংশ্লিষ্ট মহলগুলির কৌশলী চক্রান্তে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছে ভোগবাদী 
লালসার নেটওয়ার্কে। অনিবাৰ্য পরিস্থিতিতে নায়ক কী ভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে ভিলেনে। 
“আজকাল'এর শারদসংখ্যায় প্রকাশিত ‘চারণভূমি’ ভগীরথের আর একটি উল্লেখনীয় 
উপন্যাস। শোন-চুমরি নদীর অববাহিকায় পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভেডিয়ালদের 
নিয়ে লেখা এ উপন্যাস। আবাদী জমির অভাবে যারা AIA গোঠ নিয়ে (ভেড়ার পাল) ঘুরে 
বেড়ায় এখানে-সেখানে। সময়ের ব্যবধানে যে-সব জমি ভেডাদের মুখে মুখে সাফ হয়ে 'নাদি- 
পেচ্ছাবে"'র সারে উর্বর হয়ে আবাদযোগ্য হয়ে ওঠে | অতঃপর অন্য পতিত জমি হাসিল করতে 
আবার ভেডিয়াল-ভগতদের আদাড়-বাদাড়-ভাগাড়ের পথ ধরে ভেড়ার পাল নিয়ে বেরিয়ে 
পড়তে হয়। ভূম্যধিকারীর লোভ-শঠতা রাজনীতির সোজা-বাকা পথ, আইনি বেআইনি পহ্থা 
জোত-জমিতে অধিষ্ঠিত হয়ে গৃহস্থের শাস্ত-সুখ পেতে দেয় না। 

অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ একই মানবিক কামনার আর্তি নিবেদন করে। পীতম- 
বালি-জামির প্রমুখ বাজিকর-জীবনের পাঁচপুরুষের দেড়শো বছরের কাহিনীর মাধ্যমে ঘুরে 
চলে এই একই আর্তি, মানুষের ন্যুনতম অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেই পায়ের তলার মাটি চাই 
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চাষাবাদের জমি চাই। যুগে যুগে সভ্যতা ভেঙেছে গড়েছে, বর্ণ-বৃত্তির বিভাজন হয়েছে, জ্ঞাতি 
উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে শুধু এরই প্রয়োজনে ৷ তা সত্ত্বেও বাজিকর জীবনের সমস্যা মেটেনি। 
প্রয়োজনানুয়ায়ী হিন্দ্ু-মুসলমান-ডোম-চন্ডাল-সীওতাল-মালো-ঝালো-ওরাও জীবনের সঙ্গে 
মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েও নিরাপত্তা পায়নি। বুঝেছে ‘বাঁচে থাকা পরথম লড়াই, তাবাদে 
আর সব। কাজ পালে কাজ করবা, না পালে বান্দর লাচাবা, AS চন্ডালের হাড় দিয়া ভেল্কি 
ann নাম বারন দলো ১ সেই কাজেই স্থিতি স্থায়িত্ব স্বত্তি শান্তি৷ ‘সব বাজিকর আজানে’ 
রা ভটিমা লা iS কাহ ৰলে মৰ. 
মলা en ee ee কৰা৷ যে স্থানটি বাজিকরকে খুঁজে বের করতে হবে। 
চাকা acne alice জিনগত শুধু উত্তরবঙ্গের এক যাযাবর গোষ্ঠীর 
নয়, তাবৎ পশ্চাৎপদ জনজীবনেরই  স্বপ্রভাসিত জীবন কামনা | নিশ্চয় কোনো এক ভূখণ্ডে 
তাদের সেই সোনার কাঠি লুকনো আছে, যার মাধ্যমে না-পাওয়ার সব দুঃখ সুখের পাত্রে 
নিঙরে নিঙরে ভরা যাবে। 

ভাল-উপন্যাস ভাল-ওপনাসিকের কাছ থেকে পাঠক সব. সময়েই বক্তব্যের অন্য মাত্রা 
খোঁজেন, স্থূল বা বিষয়-চৌহদ্দির মধ্যে বদ্ধ না থেকে যা অন্য সত্য ও সৌন্দর্যের সন্ধান দেয়। 
তবু পশ্চাৎপদ জনজীবনকে অবলম্বন করা গল্প-উপন্যাসের মূল আবেদনটি থেকে যায় বিধৃত 
জীবন-সমগ্রটির তথ্যময় যথার্থতার ওপর । তফসিলী-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন সমীক্ষণের 
উদ্যোগ প্রয়াস আজ আর কোনো ভাবেই পর্যটকের ডায়েরি, মিশনারিদের চিঠি এবং জেলা- 
গেজেটিয়ারের উল্লেখনের স্তরে সীমাবদ্ধ নেই; উত্তরোত্তর টিমওয়ার্ক ও প্রতিষ্ঠানিক আকার 
নিয়ে নিয়েছে, অধ্যয়নিক শৃঙ্খলায় পরিসংখ্যান সম্বলিত নতুন নতুন বই রচিত হয়ে চলেছে। 
আজকের গল্প-উপন্যাসের সম্যক আলোচনায় সেই সব সাক্ষ্য খুব একটা অপ্রেয়োজনীয়ও নয় | 
বলতেই হয়, এরা এই মুহূর্তে জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্যাটিকে ধরতে চাইছেন। দেশের 
সামগ্রিক গণতান্ত্রিক বিকাশের স্বার্থে, সংহতি-অস্তিত্ব রক্ষায় বিষয়টি কতখানি জরুরি বুঝেছেন। 
বাসনালোক থেকে খন্ডিতকরণের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে, জাতি-বর্ণ-ধর্ম দাঙ্গার বিরুদ্ধে 
প্রবল ধিক্কার-বাণীই উঠছে, আশা-আনন্দের কথা সেই বানী চয়নেই এই সব গল্পকার- 
উপন্যাসিকেরা আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। ততাকথিত ‘এথনিক আন্দোলন'এ দিগ্ভ্রাস্ত হচ্ছেন 
না,__“আযমেনিস্ট আন্দোলন”কেও সঠিক অর্থে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছেন। 

বুঝেছেন ব্যাপক ক্ষেত্রসমীক্ষা নিবিড় অধ্যয়ন ও আশ্মিষ্ত সাহচর্যের মধ্যে দিয়ে বাংলা 
সাহিত্যের নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে দিতে হবে, না হলে বাংলা গল্প-উপন্যাস প্রয়োজনীয় 
টি ৭০-৯৬, ইতিমধ্যেই যে-গল্পউপন্যাসের শুভ সুচনা ঘটে গেছে 

রকার গল্প-উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে, তবে তার জন্যে ল্যাটিন 
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আমেরিকার গল্প উপন্যাসকে মডেল রূপে গণ্য করার দরকার নেই, অথচ ঠিক এই মুহূর্তে 
বন্ধুর বেশে কিছু লেখক-সাহিত্যিক নিষ্ফল প্রয়াসে যে-প্রয়াস করে যাচ্ছেন; যেমনভাবেই 
“উত্তর আধুনিকতাস্র জীবনদর্শলের তথাকথিত অনুসৃতি নিয়ে কেউ কেউ পশ্চাতৎপদ জনজাতির 
যে কোনও ধরণের দহন-দাহন-বিক্ষোভ-উতকেক্স্রিত আচরণকে গৌরবান্বিত করে ব্রাত্যজীনব 
উঠেছেন। আনন্দের কথা বড়যন্ত্রটি ফাস হয়ে গেছে, চীনের চেয়ারম্যান যেমন আমাদের 
চেয়ারম্যান হতে পারে না, আমাদের গাল্প-উপন্যাসের মডেলও তেমন আফ্রিকা-ল্যাটিন 
আমেরিকা হতে পারে না। বহিরাগত উপনিবেশবিস্তারী শক্তি এক এক ভূমিখণ্ডে এক এক 
রকম ভাবে দলনক্রিয়া পরিচালনা করে শ্রমজীবী মানুষজনকে সৰ্বস্বান্ত করেছিল, _আজ্কের 
অনুকূল পরিস্থিতিতে সেই এঁতিহাসিক পূৰ্বাপরতা ও নিত্যতাকে রক্ষা করতে না পারলে সব 
কিছুই যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ" 
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১৫: 'রহুচণ্ডালের হাড়", অভিজিৎ সেন, পৃঃ ১৭৫। 

১৬. ‘রহুচগুালের হাড়', অভিজিৎ সেন, পৃঃ ২১১। 
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১৯৯৩-এর নোবেল সাহিত্য পুরস্কার ঘোষিত হল । বিজেতা টমি মরিসন। কৃষ্তাঙ্গ-মহিলা 
এই লেখিকার কথা কার না জানতে ইচ্ছা করে? স্টকহোম শহর! সেদিন একাডেমির ঘড়ির 
কাটায় বেলা একটা ৷ সুইডিশ একাডেমির স্থায়ী সভাপতি wa জ্যালেন নোবেল বিজয়িনীর নাম 
জানালেন। এটা খবর হয়ে গেল এবং সেই খবর মারফত পরের দিন ৮ অক্টোবর ১৯৯৩, 
বৃহস্পতিবার সারা বিশ্বের মান্ব লেখিকা টনির নাম জানতে পেরে গেলেন। 

ওহিয়োর উত্তর পাশে ছোট শহর লোরেনের কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক পরিবারে ১৮ ফেব্রুয়ারি 
১৯৩১-এ টনি মরিসনের জন্ম । শৈশবের নাম ক্লো আন্টনি ওফোর্ড | জীবনে ছয়খানি 
উপন্যাস, আর আঙুলে গোনা যার এমন কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন | প্রথম উপন্যাসের নাম ‘দি 
Jaro আই'। প্রকাশকাল নিউইয়র্ক, ১৯৭০। কালো লেখিকার জীবনের জীবনের আশা- 
নিরাশার দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রকাশিত এই উপন্যাস | নাতিকালের মধ্যে তাকে পরিচিত করেছিল সকল 
আমেরিকাবাসীর কাছে। গদ্যের ভাষা কাব্যময়, চিস্তন প্রতিষ্ঠানমুখী ও দিগ্বিন্যস্ত ! মিতব্যয়িতা 
তার কথন-ধন। বয়স কম নয়, নেই নেই করে ষাট পেরিয়ে, ঠিক ANG বছর আট মাস যখন, 
এই লেখিকা! বিশ্বজোড়া সম্মান পেলেন। 

পিতামাতার চারটি Awa দ্বিতীয়জন কুমারী ক্রো আযন্টনি-ওফোর্ড। বাবার নাম জর্জ 
ওফোর্ড। জাহাজ কারখানার রাংঝালাই শ্রমিক। কাজে দক্ষ । ঝালাই কাজ নিখুঁজ হলে স্বগর্বে 
নিচে খোদাই করে দেন নিজের নাম! শ্রম যত দক্ষিণা তত নয়। এ-দিয়ে সংসার চলে? তাই 
আরও দুটি আংশিক সময়ের কাজ করতে হর সংসারের খরচ জোগাতে 1 মাও একেবারে বসে 
থাকেন না। লেখাপড়া জানেন ৷ স্বভাবে প্রতিবাদী | একবার একটা বড় প্রতিবাদ করেছিলেন। 
গরিবের মধ্যে নিন্নমানের খাদ্য খররাতি দেওয়া হয়েছিল । সরাসরি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে 
লিখে জানিয়েছিলেন সে কথা । বলেছিলেন, ভিক্ষার চাল কাড়া কী আকাড়া সে দেখার অধিকার 
কি গরিবের নেই? এতে কাজ হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিতরিত দানাশস্য ভাল পাওয়া 
গিয়েছিল | 

শৈশব থেকে ভাল স্কুলে পড়ার সুযোগ হয়েছিল মরিসনের ৷ কিন্ত হলে কি হবে! বিদ্যালয়ে 
তো কালো মেয়ে তিনি একা ৷ সব কিছুর মধ্যে নিজের একটা আলাদা পরিচিতি খুঁজে পেলেন। 
বয়সের উঠতি দিনে ম্যাডাম বভারি ও জেন অস্টিনের লেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ৷ পরে 
লেখকজীবনে তাদের কথা স্মরণে রেখে বলেছিলেন, ‘Those books were not written for 
a little black girl in Lorain, Ohio. but they were so magnificently done that 
l got them any way-they spoke directly to me out of their own 
spe.ificity...when I wrote my first novel years later I wanted to capture the 
same specifity about the nature and feeling of the culture I grew up in." 


অর্থাৎ যে সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়েছিলেন, তাই নিয়ে তার লেখার জগৎ। 
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NE NOPE রাবার নী 
সময় এখানে নাম বদলে টনি নাম গ্রহণ করেন ৷ এম এ পাস করার পর হার্ভার্ডে শিক্ষকতা শুরু 
করেন ৷ সেই সময় জামাইকার আর্কিটেক্ট হ্যারল্ড মরিসনকে বিয়ে করেন। টনি মরিসনের 
দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হয়নি । দ্বিতীয় সন্তান জন্মাবার আগে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে । ১৯৮৯ থেকে 
টনি মরিসন নিউ জার্সির প্ৰিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধ্যাপিকা | সন্তানেরা মায়ের 
কাছে থাকেন ৷ আমেরিকার কালো মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার অত্যাবশ্যক দিক জীবন্ত হয়ে 
উঠেছে টনির লেখায়। প্রশস্তিকার স্তর আ্যালেন বলেছেন, ‘কৃষ্ণাঙ্গদের জীবনের নানা দিক, 
বিশেষত কৃষ্তাঙ্গেরা বাস্তবিকই যেরকমের-_ _তাই বর্ণনা করেছেন মরিসন। নারী-পুরুষের ভেদ, 
কৃষ্ণাঙ্গ-লেখিকা হিসেবে ব্যক্তি-উপলন্ধিতে ধরা পড়ে আমেরিকায় নিগ্ৰো মানুষের সামাজিক 
অবস্থান। লেখিকা বলেন, «+ grew up basically in a 10150 household with more 
than a child's share of contempt for white people.’ যে পরিবাৱে কেউ না কেউ 
অন্তত একজন, সাদা মানুষের প্ৰতি ঘৃণা পোষণ করেন, এমন পরিবারে লেখিকার জন্ম। কে 
কাকে ঘৃণা করল তাও বড় কথা নয়, কে কাকে অপাংক্তেয়তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সেটা বড 
কথা নয়। হয়ত সাদাদের প্রতি কালোর হিংসা ও ঘৃণা স্বাভাবিক ও যুক্তিপূৰ্ণ । আবার এও সত্য, 
সাদাদের কালোর প্রতি ঘৃণায় যুক্তি নেই। কিন্ত দেখা যায় এই লেখিকা অনুসন্ধান করেছিলেন 
প্রতিরোধের মধ্যে উত্তরণের | শুভময়তাকে বেসাতি করেছেন এবং সংহতির কথা তার অতীত 
এতিহ্যগত। টনির কথায়__ ‘resistance, excellance, and integrity thet were so 
much a part of our past.’ ' অশৈশবের অভিজ্ঞতার ফসলজাত, এ তার পূর্ণ সৃষ্টির সংসার । 

বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল 1 এই ঘটনার পর থেকে মরিসন অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে লেখার কাজ 
শুরু করেন। কালো মানুষের আশা-নিরাশার বাস্তবতায় ‘দি রুয়েস্ট আই’ ৷ আশা-নিরাশা, বলা 
যায় লেখিকার জীবনভাব্য। মরিসনের কথায় জানা যায়, তার বাবা জজ সাদা মানুষের প্রতি 
বিরূপ ছিলেন। প্রতিটি সাদা মানুষকে অবিশ্বাস করতেন। তাদের চরিত্র-নৈতিকতা পছন্দ 
করতেন না। কোনও সাদা মানুষ সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরের দিকে এলে তিনি সন্দিগ্ধ হয়ে 
তাকাতেন, ভাবটা এমন যেন, সাদা মানুষটি তার মেয়েদের ওপর বলাৎকার করতে পারে 
অথবা জর্জকে লাথি মেরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে ফেলে দিতে পারে । মরিসনের মা র্যামা উইলিস 
ওফোর্ড চার্চেকয়ারে গান গাইতেন । সাদা মানুষের প্রতি তার অবিশ্বাস ছিল না। সাদাদের 
সম্ভাবনা ও যোগ্যতার প্রতি ware ছিল, যা টনির বাবার মধ্যে ছিল না। কিন্তু বাবা-মার মধ্যে 
একদিক থেকে চিন্তার একটা মিল ছিল, Black people were the humans of the globe- 
মানে কালো মানুষেরাও তো এই পৃথিবীর বাসিন্দা। উভয়ের মধ্যে আবার সাদা মানুষের 
মানবতাবোধ নিয়ে সংশয় লক্ষিত হতো! বাবা-মা তাদের সম্ভানদেরও সে-কথা শোনাতেন | 
এসব তো তারা তাদের পড়াপ্রতিবেশীর থেকে দেখে দেখে শিখেছেন। মরিসনের বাবা 
শোনাতেন মরিসনের ঠাকুর্দার কথা! ঠাকুর্দা-ঠাকুমাও দুটি ভিন্নমুখী চরিত্র ছিলেন । একজনের 
মধ্যে বর্ণভেদের কবলে অত্যাচারিত হবার কথা প্রবল ছিল, অন্যের মধ্যে ছিল না। এই 
পারিবারিক চরিব্রশুলির ভিন্নমুখিতা ছিল “দি ব্লুয়েস্ট আই'-এর মধ্যে । তিন কৃষ্ণাঙ্গ তরুণীর 
উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র পিকোলা ব্রিভলাভ এক see কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে সাদা মেয়েদের নীল 
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চোখের, সুন্দর চোখের প্রার্থনা ছিল তার স্বপ্রের মধ্যে | সুন্দরী হয়ে যেতেই ব্রিভলাভ কলাৎকৃত 
হন, ASA প্রসব করেন, সন্তানের মৃত্যু হয়, পরিণতিতে পাগল হয়ে যান। বিশ্বের দরবারে 
লিঙ্গভেদ, বর্ণজ্েদের দ্বন্দ্ব ও নিগ্রহের মধ্যে তিন রমণীর একজন হারিয়ে যান, দুইজন উত্তরিত 
aN | অর্থাৎ Two who servive the insult of 70151 world, and one who dosen't. 

Far মরিসনের দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রকাশকাল নিউইয়র্ক, ১৯৭৩ এবং AeA, ১৯৭৪ | 
প্রকাশিক হয়েছে। সুলার মাতামহী ইভাপিস চলস্ত ট্রেনের চাকার সামনে একটা পা কেটে 
ফেলেছেন ৷ পা-খুইয়ে ইনসিওরেন্স কোম্পানি থেকে টাকা পান ৷ সেই টাকা দিয়ে গরিব সংসারে 
অভুক্ত ছেলেমেয়ের মুখে অন্ন তুলে দেন। 

মরিসন একজন বড় মাপের সমালোচক | নিউইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ পত্রিকায় ১৯৭১ 
ও ১৯৭২ সালে তিনি ২৮ খানি বইয়ের সমালোচনা লিখেছেন। এই আলোচনাগুলি পরে 

মরিসনের তৃতীয় উপন্যাস সঙ অব সলোমন । প্রকাশকাল নিউইয়র্ক ও লগুন, যথাক্রমে 
১৯৭৭ ও ১৯৭৮ | বর্ণের শৃঙ্খল থেকে ভাষাকে মুক্ত করতে আগ্রহী মরিসন “সলোমনের গান’ 
গেয়েছেন। অতীত খুঁড়ে, দামী টানার জারির ৰামো দালি, বাসি ee ee বালে 
শক্তির সঞ্চারণ। সেই শক্তি- সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে আপন আইডেনটিটির আবশ্যিক খৌজের 
মধ্যে ডুব দিয়েছেন। লেখক হিসেবে তিনি নিজেকে করিস তৱ. পর 
লেখক বলতে PR বোধ করেননি । এও তিনি বলেছেন, গা 
ভেঙে সৃষ্টির মধ্যে আসেন। সেই চারটি পর্ব হল-_ a period of anger, a period of self- 
discovery, a period of celebratory use of the culture, and finally an arrival at 
a conceptual notion of the ethnic experience. 


চতুর্থ উপন্যাসটি ‘টার বেবি’ ১৯৮১ সালে একসঙ্গে নিউইয়র্ক ও লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 
হয়। এই উপন্যাস বছরের সেরা-কাটতির গৌরব অর্জন করলে লেখিকার ছবি-সহ 
নিউজউইক-এ খবর বেরোয়। লেখিকা হিসেবে মরিসন ব্যতিক্রম। দুটি দিক থেকে সেই 
ব্যতিক্রমতা। কালো লেখকের খ্যাতিলাভ বিরল ব্যাপার, জনপ্রিয়তা আরও কঠিন। মরিসন 
একদিকে খ্যাতি পেয়েছেন, সঙ্গে পেয়েছেন জনপ্রিয়তা, অন্যদিকে বিষয়বস্তুর প্রতি তিনি 
বিশ্বস্ত, অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে বিষয়বস্তু বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করেছেন ৷ _ যা আফ্রো- 
আমেরিকান লিটারেচার নতুনভাবে অভিনন্দিত। নোবেল লাভ মরিসনের জীবনে সঙ্গতি পূর্ণ 
ঘটনা | কালো মেয়েদের মধ্যে তিনি প্রথম নোবেল পেলেন | আমেরিকার মহিলাদের মধ্যে প্রথম 
নোবেল পেয়েছিলেন লেখিকা পার্ল বাক। তিনি নোবেল পেয়েছিলেন “গুড আর্থ’ বহয়ের Srey | 

না কা 
চাকর প্রভৃতি বিষয় এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। 

‘ভাজ’ উপন্যাসে বিশ-ত্রিশের দশকের কালো মানুষের নগরজীবন উপস্থাপিত হয়েছে। 
মরিসনে নিয়ে আলোচনা করতে Carol lannone বলেন, ‘Morrison calls her novels 





দলিত সাহিত্য 0] আ-৯৯ 





‘village Literature’, ‘peasant literature’ and they do indeed portary an exotic, 
fantastic world, derived from her childhood, in which even ihe everyday 
blacklife of ordinary Midwestem towns comes alive in folklore, magic, su- 
perstition, table poetry, song and mith; in odd, quirky characters colorfully 
nicknamed or named from the Bible; in vibrant, flavorful, and frequently 
humorus dialogue and bizarte. extraordinarily conceived situations; and in 
miss Morrison's clear, seamless language.’ 


১৯৮৭ সালে মরিসন লিখেছেন তার ষষ্ঠ উপন্যাস এবং জনপ্রিয় উপন্যাস “বিলাভেড'। 
এই বইটির জন্য ১৯৮৮ সালের পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন। বিলাভেডের জন্য 
পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন। বিলাভেডের জন্য পুলিৎজার পাওয়ার পর লারা বি 
র্যানডলফ একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, টনি মরিসনের 
পুলিৎজার লাভ একটা চমকপ্রদ ঘটনা | বইটি প্রকাশে সঙ্গে সঙ্গে বাজার থেকে নিঃশেষিত হয়ে 
যায়। বাজারের সেরা বিক্রির সম্মান পেলেন বটে কিন্ত বইটির ভাগ্যে না জুটল ন্যাশনাল বুক 
আযাওয়ার্ড, না জুটল ন্যাশনাল বুক ক্রিটিকস সরকল GTS G | কালো লেখকদের মধ্যে গুঞ্জন 
শুরু হয়েছিল। ৪৮ জন কালো লেখকও সমালোচক তাদের আশাভঙ্গের কথা কাগজে প্রকাশ 
করলেন। সঙ্গে ছিল উম্মা। পলাতকা কৃষ্ণাঙ্গি oon কেন্টকির স্বাধীনতাস্পৃহার কথা উল্লেখ 
করে তারা জানলেন, এ-বইয়ের বিষয়বস্তু আর কিছু নয়, এতো হল-_ a gift to our 
community, our country, and our conscence. এ বলার অপেক্ষা রাখে না, এই কালো 
লেখকেরা তাদের অতুলনীয় অন্তৰ্দৃষ্টি ও মনোচর্চার পরিচয় দিয়েছিলেন । ঘটনার পর দু'মাস 
অতিবাহিত হল, টনি মরিসনের বিলাভেড পুলিৎজার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হল। তখন 
মরিসনের বয়স ছিল ৫৮ বছর | l 

পুরস্কার প্রাপ্তির খবর শুনে মরিসন বলেছিলেন, “1. was fabulous, I loved it, 1 felt 
crowned.’ ঘটনাটা কেন ফেবুলাস ? তার উত্তরে মরিসন বলেছিলেন, ‘এলিস ওয়াকার, মায়া 
আাঞ্জেলোর মতো লেখকরা সবাই মিলে আমার শুণগান করেছেন_ এই তো আমার বড় 
ATHA এ-যেন লেখকজীবনের একটা রূপকথা | +" 


আ-১০০ [3 দলিত সাহিত্য 





ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় 
দলিত সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও একটি fans 


বস্তু বিশ্বের লোকায়তন থেকে উদ্ভুত দলিত সাহিত্য-সংস্কৃতি ! শুধু একটি বির্তকের বিষয় নয়, 
দলিত সাহিত্য-সংস্কৃতি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এক অনিবাৰ্য প্রতিরূপ। দলিত সাহিত্য 
আন্দোলন আজ শ্রেণীবর্ণ গত ও জনজাতিগত  (Class-Caste and ethnic identity) ANS CAA 
সীমা অতিক্রমকারী সাহিত্য-সংস্কৃতির বৃহৎ বলয়ে প্রত্যয় সমৃদ্ধ এক বিশিষ্ট বিনিময় | অন্তর্নিহিত 
তালে গলত. উত্তর-ওপনিবেশিকতা ও উত্তর-আধুনিকতার (post-Colonial 
and Post Modern) প্রকৃষ্ট কণ্ঠস্বর যার সাথে, “ফোকলোর? বা লোককৃতি' তথা 'লোকসংস্কৃতি “al 
এবং সর্বস্তরের সৃজনশীল সাহিত্য সংস্কৃতির সহজ ‘সংযোগ’ সংলক্ষ্য। 

বঙ্গ-ভারতীয় অনুসঙ্গে দলিত সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের স্বরূপ বিশেষ ভাবে অনুধাবন 
যোগ্য। ভারতীয় সমাজ পদ্ধতিজাত বাস্তবতার বাতাবরণে দলিত সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের 
উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে বিশিষ্ট রূপে | 

“Dalit Sahitya is a newly developing literary movement evolved from the 
emerging objective reality of Pan-Indian situation which is deeply rooted in the 
age old tyranny of untouchability, inhuman Brahminical opression and socio- 
economic exploitation of the down trodden people........... In the background 01 
the class caste division and Socio-economic as well as Politico- Cultural opression 
and exploitation by the uested interested Sections, Dalit conciousness gradually 
moulded into a shape which has ultimatly resulted in the form of Dalit literary 
endeavour. From the conceptual point of view it is revealed that the term” Dalit” 
may be used for indicating all the exploited, opressed and down tredden groups 
of people. In this contest we should expand me Dalit literary perspective witha 
wider view in cross-cultural understanding.” 


বঙ্গ-ভারতীয় হি সাহিত্য সংস্কৃতির প্রবাহে দলিত প্রসঙ্গ ও 
সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটেছে আবহমানকাল। বৈদিক সংহিতায়, রামায়ন-মহাভারত মহাকাব্য ও 
পুরাণাদিতে যেমন জনজাতির পরিচয় ও তথাকথিত নিন্ন শ্রেণীর মানুষের তথ্যপাওয়া যায়, তেমনি 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চৰ্যাপদ থেকে মঙ্গলকাব্য সমূহে দেখা যায় বর্ণবৃত্তিগত 
ভাবে নিপিডিত দলতি সমাজের পরিচয় | আধুনিককালের শিল্প-সাহিত্যের ধারাতেও প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে রূপায়িত হয়েছে দলিত সমাজের জীবনচিত্র | পরম্পরাগত ভাবে প্রবাহিত লোক 
সংস্কৃতির বলয়ে বিভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হয়েছে দলিত সমাজের চিত্র ও চেতনা ৷ সীমাবদ্ধতা 
সত্তেও মার্কসবাদ প্রবাহিত প্রগতিশীল সাহিত্য ও গণসংস্কৃতির আন্দোলনেও দলিত সমাজের 
প্রসঙ্গ প্রতিফলতি হয়েছে। অবশ্য এই সম্পৰ্কে স্মৰ্তব্য যে এই সব প্রয়াস বিশিষ্ট অর্থে একালের 
চেতনাজাত দলিত সাহিত্য আন্দোলনের পরিপূরক নয়। 

একালের চেতনাজাত দলিত সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রেরণার উৎস একদিকে মহাত্মা ফুলে ও 
আম্বেদকরের ভাবাদর্শের সংগ্রাম এবং অন্যদিকে আমেরিকার ‘ব্ল্যাক প্যান্থার'__-এর অনুসরণে 
দলিত প্যাস্থার বা দলিত ইন্লাকিয়ম আন্দোলনের সক্রিয়তা। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সমাজ ও জীবন- 
ধারার দ্বন্্বসংঘাতময় বস্তুগত পটভূমি থেকেই ভারতীয় দলিত চেতনার উৎসার ৷ ভারতীয় দলিত 
সাহিত্য সংস্কৃতির উৎস ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের সূত্রে দ্বৈতপ্রতিকল্পের উপস্থাপনা করা যায়--- 
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“The gensis of Dalit Literary and cultural movement is firmly roted in 
the age old Socio-religious condition of Indian life system and exploitation by 
the privileged class or caste on the. one hand and it the self awareness and 
fighting spirit of the oppressed section on the other. In the interactional levels 
of power relationship and caste-class hierarchy the dalit movement is an 
inevitable consequence. Dalit literature stands for the hopes and aspiration of 
the tioling masses and represent their problems in literary term. We may 
formulate a Bianary Model of Dalit Literature in terms of the ETIC and EMIC 
concepts of Social Science in the following manners— 

Either from Etic or Emic point of vew Dalit literature is an omrigenous 
reflection of the life and world view of the Dalit consciousness and it irradiates 
the essense of oppressed humanity at large in the process of literary cretivity 


with its own idom and paradigm 

বঙ্গ-ভারতীয় পটভূমিকায় সিডদ্দাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ বহুবিস্তারী। তার একদিকে 
বিশেষরূপে লোক সাহিত্য-সংস্কৃতির সচল এঁতিহ্য অন্যদিকে উচ্চ বা শিল্প-সাহিত্যের ধারা এবং 
গণসাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবাহ । লোক-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও উচ্চশিল্প সাহিত্য এবং গণসাহিত্য সংস্কৃতির 
দোসর হলেও, মানবিক জীবন যাপনের অধিকারের সংগ্রাম এবং নিম্নবৰ্গের দলিত সমাজের 
মুক্তির সচেতন সক্রিয়তায় দলিত সাহিত্য-সংস্কৃতি স্বমহিমায় উজ্জ্বল ও নূতন পথের দিশারী । 
আমার সুদূর বিশ্বাস দলিত আন্দোলন শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোপনকে উজ্জীবিত করে না, 
তা বৃহত্তর জনজাতির প্রতিশীল আর্থ-সামাজিক আন্দোলনের প্রবাহকেও পরিপুষ্ট করে । তাই 
দলিত আন্দোলনকে সর্বপ্রকার সংকীর্ণ তা থেকে মুক্ত করতে হবে স্বকীয় মহিমায় । 

দলিত সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন যেমন এক অর্থে অস্ত্যজ, নিপীড়িত সমাজের অবদমিত 
অবস্থান থেকে আত্মজাগরণের আন্দোলন তেমনি তা বহুলাংশে লোক সাহিত্য-সংস্কৃতির ও গণ 
সংস্কৃতি আন্দোলনের সহযাত্রী। বিশেষ অর্থে দলিত সাহিত্য সংস্কৃতির মূল লোককৃতি বা 
লোকসংস্কৃতির মৃত্তিকা ঘনিষ্ট পটভূমিতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব দলিত সাহিত্যের সঙ্গে পরম্পরাগত 
লোক সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। লোকসংস্কৃতিবিদ্যার ছাত্রহিসাবে ক্ষেত্রানুসন্ধান নির্ভর 
গবেষণাকর্মাদির মাধ্যমে আমার বিশেষভাবে মনে হয়েছে- লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় 
নিপীড়িত লোক সমাজের মর্মানুভূতি বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত হয়েছে এতিহ্যাশ্রয়ী ধারায়। শুধুমাত্র 
লোকসাহিত্য ছেড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, কথা, গীত, গীতিকা, ইত্যাদি) নয়, লোক সংস্কৃতির অন্যবিধ 
শাখাতেও (লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্য, লোকবিশ্বাস, সংস্কার, লোকবিজ্ঞান, 
লোকধর্ম, লোকউৎসব, পার্বণ ইত্যাদি) লোক সমাজের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতির 
প্রতিফলন ঘটে যার মধ্যে স্বতঃস্ফুর্তভাবে রূপায়িত হয় নিপীড়িত ও দলিত জনজাতির আশা- 
আকাম্থা। প্রসঙ্গত ব্যপক ক্ষেত্র গবেষণা ও অনুশীলনের সুত্রে এই তথা নিবেদন করা যায় যে 
বাংলার সামাজিক এতিহাসিক বস্তুগত পটভূমিকায় উদ্ভূত লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়গুলি কেবলমাত্র 
ধর্ম সাধনার প্রতিষ্ঠান নয়, সেগুলি দ্বন্দমূলক বাস্তবতায় সমৃদ্ধ লোকায়ত সমাজের গণচেতনার 
প্ৰতিভূ | ভেমিকা- তুষার চট্টোপাধ্যায়, কর্তাভজা ধর্ম ও সাহিত্য- ডঃ রতন কুমার নন্দী, ১৯৮৪) 
প্রসঙ্গত বলা যায় যে লোকায়ত অভিধাটি লোক সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনায় লোক সংস্কৃতি 
বিজ্ঞানের আলোকেই বিচার্য ও গ্রহণযোগ্য | অনেকে অজ্ঞতা, বা ভ্রাস্তিবসত৪__লোকায়ত সংস্কৃতি, 
লোকায়ত সঙ্গীত, লোকায়ত ধর্ম, লোকায়ত শিল্প ইত্যাদি অভিধাকে চার্বাক মত বা লোকায়ত 


আ-১০২ Q দলিত সাহিত্য 











দর্শনের অনুগামী হিসাবে ভূল করেন। এক্ষেত্রে লোকায়ত শব্দটি বুৎপত্তিগত লোকেষু 
আয়তলোকায়ত অর্থে লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞান সম্মত “Para folklore” বা * “লোকায়ত সংস্কৃতি” 
প্রত্যয়ে গ্রহনীয় (দ্রঃ ডঃ তুষার চট্রোপাধ্যায়- _লোকসংস্কৃতির তত্তরূপ ও স্বরূপসন্ধান)। প্রকাশ 
থাকে যে লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় সমূহের নেতৃবৃন্দের ও অনুগামীগনের ধর্ম ও কর্ম সাধনায় জাতিধর্ম 
ও জাতিপাত বিরোধী প্রতিবাদী চেতনায় বিশেষ স্ফুরণ দেখা যায় । (এই দিকে থেকে কারত্তাভজাম, 
ও দলিত সাহিত্য সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে মনে হয়--- 

“For inherrent qualities and ingradients Dalit Literature and Folkore in 
verious ways bear common heritage specially in the interactional level of Great 
Tradition and little Tradition. It is beleved that the Dalit Consciousness with all 


its manifestions and creativity will revitalise the [89 or indigenous folk 
values and generate popular renaissance in true sense. 


সাধারণ ভাবে সমগ্রসমাজের উন্নয়ন এবং সপ ৰি প্রান্তিক দলিত জনজাতির 
ও লোক সমাজের প্রকৃত উজ্জীবনের জন্য প্রয়োজন সর্বাঙ্গীন প্রয়াস । শ্রেণীগত দৃষ্টিকোন ও 
মানবিক মূল্যবোধের সমন্বিত রূপের মধ্যে দিয়েই শোধিত ও দলিত মানুষের সংগ্রাম সার্থকতা 
সন্ধানী হতে পারে । এই দিকে থেকে যেমন সাহিত্য-সংস্কৃতির সৃজনশীল প্রতিভা ও সমালোচকবৃন্দকে 
এগিয়ে আসতে হবে তেমন সমপগ্রবিষয়টিকে যথাবথ মুল্যে স্থান দিতে হবে বিদ্যা-শৃঙ্খলার ধারায় । 
এই প্রয়াস ইউরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া-এশিয়ায় নানাভাবে প্রসার লাভ করতে দেখা ATA | 
এবং ভারতেও অনেক প্রদেশে তার বিস্তার ঘটেছে। প্রসঙ্গত সবিনয়ে বলা যায় বর্তমান লেখক 
তার বিনীত প্রয়াসে সকলের সহযোগিতায় যেমন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম 
বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পূর্ণাঙ্গ “লোকসংস্কৃতি বিভাগ” গঠনে সমর্থ হয়েছেন, তেমনি এ বিভাগে 
প্রথমাবধি প্ৰাসঙ্কিক সূত্রে দলিত সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয়কে করেছেন পাঠ্যসূচির অন্তভূক্ত | সর্বোপরি 
প্রকাশ থাকে যে বর্তমান লেখক লোকসংস্কৃতির এম. এ পাঠক্রমে দলিত সাহিত্য-সংস্কৃতি একটি 
পূর্ণাঙ্গ বিশেষ পত্র হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাবও করেছেন যা আছে বিবেচনার অপেক্ষায় প্রসঙ্গত 
বলা যায় বঙ্গভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট বিষয় হিসাবে শিক্ষাগত yea দলিত সাহিত্য- 
সংস্কৃতির পঠন-পাঠন প্রয়োজন বিদ্যায়তনিক প্রয়োজনের বিজ্ঞান নিষ্ঠ পথে দলিত-আন্দোলনের 
বস্তুনিষ্ঠ সম্প্রসারণ সৰ্বাত্মক সার্থকতা অর্জন করবে এই আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস ৷ 

পাদটীকা ১1 ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়__ দলিত সাহিত্যে প্রত্যয়, ভারতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমি__আম্মেদকর 
রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান, তালকোটরী স্টেডিয়াম, দিল্লী, ১৯৯৩। 

ali) Dalit Literary Transpire out of Extrapolate Incitement (i.c. Outsider’s view or 
Etic Creativity). 

iii) Dalit Literary transpire out of Intrinsic Incitement (i.c. innate view or Emic 
creativity) 

©IDr. Tushar Chattopadhyay — ‘Towards a study of Dalit Literture’. Key not address : 
Dalit literature and cultura/all india Dalit Sahitya-O-Sanskit, Sammelan, June 1995, 
Rabindra Sadan, Calcutta. 

8! Dr. Tushar Chatiopadhvay— June. 1995. Rabindra sadan, Calcutta. ০৩৭ 
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—— লকোগা 
দলিত প্রসঙ্গে আলোচনা সভা ও গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ 
ংকলনের প্ৰস্তুতি 





গত ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ 
দলিত-প্রসঙ্গে আলোচনা সভা ও গবেষণা পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিগত ২৪ 
ও ২৫ ফেব্রুয়ারী উক্ত বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মরকতকুগ্র প্রাঙ্গণের বেদ 
বিদ্যাকেন্দ্রে দুইদিনব্যাপী ` “প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দলিত প্রসঙ্গ" [Dalits in Ancient 
Indian Literature] শীর্ষক একট জাতীয়স্তরের আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তদানীস্তন উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার উক্ত আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন | তিরুপতি 
সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্চায্য অধ্যাপক রমারগ্জন মুখোপাধ্যায় একটি বার্তায় উক্ত 
আলোচনাচক্রের সাফল্য কামনা করেন এবং ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থ সামাজিক 
পরিকাঠামোয় এই জাতীয় আলোচনাচক্রের প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিকতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন 
করেন। উপস্থিত সকল বক্তা ও শ্রোতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন সংস্কৃত বিভাগের প্রধান 
অধ্যাপক সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী | 

উপরিউক্ত আলোচনাচক্রের মূল কেন্দ্ৰীয় বক্তা ছিলেন স্বনামধন্য ভারতবিব্যাত এতিহাসিক 
রামশরণ শৰ্ম্মা। তিনি তার সুদীর্ঘ ভাষণে সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে পরবর্তী 
পর্য্যায়ের সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা এবং বৌদ্ধসাহিত্য পর্যন্ত পৰ্য্যালোচনা করেন এবং 
এই বিশাল সাহিত্য ও শান্ত্রসমূহে প্ৰতিফলিত ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বিবর্তনের ধারাটি 
বিশ্লেষণ করেন ৷ তার ভাষণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় অস্পৃশ্য 
জাতিবর্গের APSA কেমনভাবে এবং কখন হয়েছে তার সমুদ্ঘটান। তার মতে অস্প্রশ্যতার 
নিরীখে মনুষ্য-বিভাজনের প্রক্রিয়া বৈদিক বিধিবিধান ও কর্মকাণ্ডের ফলশ্ৰুতি নয়, তা হয়েছে 
আরো অনেক পরে। অরশণ্যসঙ্কুল ভারতবর্ষের দিকে দিকে রাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান ও বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে নগর সভাতার সামাজিক কর্মধারায় নানান শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের উদ্ভব হয়। 
এক শ্রেণীর কর্ম রাজন্যবর্গ ও তাদের অনুজীবী পোষ্যবৰ্গের দৃষ্টিতে হীনকর্ম বা ঘৃণ্যকর্ম বলে 
পরিগণিত হয়। এ জাতীয় কর্মোপজীবীদের স্থান হয় নগর বা জনপদের উপাস্তে। এরাই ক্রমে 
ক্রমে অস্পৃশ্য মনুষ্যবর্গে রূপান্তরিত হয়েছে। চণ্ডাল, মলেগ্রহী, For, হড্টাপ প্রভৃতি অজস্র 
সম্প্রদায়ের মানুষ এই বর্গের অন্তৰ্ভুক্ত প্রতিলোম বিবাহের কারণেও অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি 
হয়েছে। উচ্চবর্ণের স্ত্রী ও অবর-বর্ণের পুরুষের Wer নর ফলে জন্ম হয়েছে যেসব 
সঙ্করশ্রেণীর মানুষের তাদেরও মনু প্রভৃতি ধর্মশান্ত্রকারদের কঠোর নিয়মের অনুশাসনের 
অজ্ঞুহাতে মূল SAAS স্থান হয়নি৷ তারাও ক্ৰমে ক্রমে অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত 
রানা ares এই অস্পৃশ্য মনুষাব্গের মধ্যেও উচ্চবৰ্ণ ও রাজন্পুরুষদের দাক্ষিণ্য ও 

3 aa, অনিরবসিত রা রা নমে ন 
সব তথাকথিত মর্যাদার অধিকারী শূর্রগোষ্ঠীর মানুষ হিসেবে পরিচিত। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ 
উত্তরবঙ্গে অসংখ্য এই জাতীয় শৃদ্রবর্গের মানুষের বসতি আছে বলে অধ্যাপক শৰ্ম্মা তার 
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ভাষণে উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে প্রাক্তন আই.এ.এস. বিশিষ্ট আইলবিদ, 
সাহিত্যিক ডঃ অনিলরঞ্জন বিশ্বাস ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শূদ্রশ্রেণীর মানুষ কিভাবে প্রাচীন 
কাল থেকেই বঞ্চনা ও সামাক্তিক অবিচারের শিকার হয়েছে এবং উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে 
অবহেলিত ও ঘৃণ্যরূপে পরিগণিত হয়েছে তা বিভিন্ন সংস্কতশাস্ত্রের সুবিস্তৃত উল্লেখ পূৰ্বক 
প্ৰতিপাদন করেন এবং সদর্পে ঘোষণা করেন যে মনুসংহিতাকারের প্রদর্শিত বর্ণশ্রমব্যবহ্থার 
বিধানই এই সব অবিচারের জন্য প্রধানভাবে দায়ী । মনুসংহিতাকে তিনি ছ্বিজশ্রেণীভূক্ত 
মানুষের হাতে শুদ্রনিপীড়নের হাতিয়াররূপে বর্ণনা করেন। 
প্রথমদিনের উল্লেখযোগ্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস 
বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ রমাকাস্ত চক্রবর্তী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিবিভাগের কারমাইকেল অধ্যাপক ডঃ ব্রতীন মুখার্জী, ডঃ 
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং ডঃ রণবীর চক্রবর্তী | ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে 
তার প্রেরিত প্রবন্ধটি পাঠ করা হয় 1 সকল বক্তাই দলিত শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থনির্ণয় প্রসঙ্গে 
কিছু বক্তব্য রাখেন এবং নিপীড়িত অবহেলিত শূদ্ৰ ও অস্ত্যবর্ণের মানবগোষ্ঠীকেই উক্ত শব্দের 
প্রতিপাদ্য অর্থ রূপে প্ৰতিপাদন করেন । প্রাচীন ভারতের সর্ববর্ণের Sense নানাভাবে 
অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় দলিত মানবগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত বলে অধিকাংশ বক্তাই মস্তব্য 
প্রকাশ করেন। অস্ত্যবর্ণের মানুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই শিক্ষার অধিকার এবং সম্পত্তির 
অধিকার থেকে বঞ্চিত। জীবনের কোন স্তরেই স্ত্রীলোকের কোনরূপ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়নি । 
ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য-এই তিন দ্বিজবর্ণের মানুষের পরিচর্য্যা করাই শুদ্রবর্ণের মানুষের কৰ্তব্য 
বলে ধৰ্মশাস্ত্ৰসমূহে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য 
স্বব্যরদের বিধানসমূহ অত্যস্ত অমানবিক । শূদ্রবর্ণের মানুষের আবাস হবে 
মূল জনপদের বহির্দেশে। মূল রাস্তায় চলাফেরা করতে হলে তাদের সংকেত দিয়ে চলতে হবে, 
কারণ তারা অস্পৃশ্য, অন্যেরা যেন সাবধান হ'য়ে সরে যেতে পারেন তার জন্যই এই বিধান ৷ 
তাদের ব্যবহার্যা পাত্র কোনভাবেই শুদ্ধ হয় না, রাস্তা বা বিশ্রামস্থল জল দিয়ে বা অন্যভাবে 
শুদ্ধ করে নিতে হয়। তারা যদি বেদমন্ত্র শোনে তবে তাদের কানে গলিত সিসা ঢালতে হবে 
যদি মুখে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে তবে জিব কেটে নিতে হবে, এবং যদি বেদ আয়ত্ত করে তবে 
তাদের হত্যা করতে ACA | ACH হত্যা কুকুরকে হত্যার সমান | যজ্ঞের জন্য শুদ্ৰসম্পত্তিহরণে 
কোন দোষ হয় ati বিচারে শুদ্রের সাক্ষ্য চলেনা । OM প্রভৃতি অপরাধে শুদ্ধের জন্য 
অন্যরকমের শান্তি এবং তা Toye অমানবিক এবং বর্বর ৷ তবে উচ্চবর্ণের মানুষের সুবিধার 
কিছু কিছু কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে শুদ্রদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে দক্ষ কারিগর সংগ্রহের 
প্রয়োজনে ৷ ডঃ রমাকাস্ত চক্রবর্ত্তী পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন যে 
যদিও ভারতবর্ষে অন্যদেশের মতো দাসপ্রথা স্বীকৃত হয়নি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যা হয়েছে তা 
দাসপ্রথার থেকে আরও নিষ্ঠুর এবং মৰ্ম্মান্তিক ব্যবস্থাপনা । শৃদ্রদের নামকরণটি পর্যস্ত হবে 
অত্যত্ত ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যের Hers শৃদ্ররাজার অধিকারের এলাকায় ব্রাহ্মণের বসবাস 
নিষিদ্ধ উচ্চবর্ণের কন্যা সংসর্গে শূদ্রের বধদণ্ড, বিপরীতে উচ্চবর্ণের সামান্য ব্রত প্রায়শ্চিত্তের 
বিধান। চণ্ডাল প্ৰভৃতি শূদ্ৰ অত্যন্ত ঘৃণ্য জীব, মরা মানুষের থেকে সংগৃহীত পোষাক পরিচ্ছদই 
হবে তাদের একমাত্র পরিধান। দ্বিজ জাতির fess হবে শৃদ্রের ভোজ্যান্ন। যদি কোথাও 
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শূদ্রকে কোন সুযোগ বা মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে তবে তা দ্বিজকুলের স্বার্থে অর্থাৎ শুদ্রদেরকে 
সমাজের সেবায় আরো বেশী বেশী ব্যবহারের জন্য যোগ্য করে তোলার স্বার্থে 
বর্ণাশ্রমব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একদিকে সামাজিক শৃত্খলারচনা অন্যদিকে পাহাড়প্রমাণ বৈষম্য, 
এইরকম অসম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ধর্মশাস্ত্রকারদের রচিত বিধিবিধানের দৌলতে | এ অবস্থা 
কি সত্যই ধন্মপিদবাচ্য ?_ একজন বক্তা মন্তব্য করেছেন। ডঃ ব্রতীন মুখাজ্জীও শূদ্রবর্ণ ও 
স্ত্রীলোকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্রটি তুলে ধরেন এবং উল্লেখ করেন যে 
সংস্কৃত নাটকে সমস্ত স্ত্রীলোকের মুখের ভাষাটি পর্য্যস্ত রাখা হয়েছে প্রাকৃত। বর্বর গণিকাপ্রথা 
একধরণের পৈশাচিক দাসপ্রথা। ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও 
নানারকম পৃূজাপাৰ্ব্বণ বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য একশ্রেণীর ব্রান্মাণের কথা বলেন এবং 
তাদেরকে বলেন দলিত ব্রান্মাণ। ডঃ রণবীর চক্রবর্তী বৌদ্ধসাহিত্যের বিভিন্ন পৰ্য্যায় আলোচনা 
করেন এবং তা থেকে তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে উৎপাদন ব্যবস্থায় শাসকশ্রেণীর ও উচ্চবর্ণের 
মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনেই শূদ্ৰশ্ৰেণীর সমস্ত অধিকার হরণ করা হয়েছিলো 
এবং তাদেরকে কঠোর বিধিনিষেধের শ্ত্থলে আবদ্ধ রাখা হয়েছিলো | 

দ্বিতীয় দিনের বক্তারা ছিলেন বিশ্বভারতীর সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ বিশ্বনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ডঃ 
মৃণালকাস্তি গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ । ডঃ 
গঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্ন শান্ত্রবচন উদ্ধৃত ক'রে দেখান যে ভারতের বিভিন্ন দর্শনসম্প্রদায়গুলিও 
ধৰ্ম্মাশাস্রের একত্র বিধিবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলো এবং দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের মতো বিশুদ্ধ 
ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়েও শুদ্রদের প্রবেশের অধিকার রুদ্ধ রাখা হয়েছিলো। অধ্যাপক ডঃ 
হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায় সকলকে সতর্ক ক'রে বলেন যে বিভিন্ন ধর্মশান্ত্রীয় বিধির অপব্যাখ্যার 
কারণেই প্রাচীন ভারতে মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ধম্মশাস্ত 
যুগোপযোগী আদর্শ প্রচার করে। বাস্তব ঘটনা সব সময় শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলেনা | একটা 
Cree সামাজিক অবস্থায় সম্ভাব্য কার্যকরী ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে শাস্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই 
ধর্মশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য, কোন মানুষ বা মানব-গোষ্ঠীকে প্রকৃত অর্থে প্রতারণা বা বঞ্চনা করা 
নয়। ধৰ্মশাস্ত্ৰের উদ্দেশ্যে এই তাৎপর্যটুকু সবার হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। অধ্যাপক গোস্বামী 
বৈদিক পৰ্য্যায় থেকে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅরবিন্দ পর্য্যন্ত বিশাল ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমিকা 
বিশ্লেষণ করে প্ৰতিপাদন করেন যে মানবপ্রেমই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত এতিহ্য এবং এই 
এতিহ্যের সুচারু অনুশীলনের মধ্য দিয়েই অস্পৃশ্যতার পাপকে দূরীভূত করতে হবে। অধ্যাপক 
ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী তার উদ্দীপ্ত ভাষণে বৈচিত্র্যের মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির এক্যের সুর 
নিহিত আছে বলে প্রচার করেন। শ্রীমান রঙ্গনকাস্তি জানা একটি শিলালিপিতে 
“শ্দ্রকরাদরক্ষণ” শব্দটির কিরকম অপব্যাখ্যা করা হয়েছে তা দেখান এবং এ শিলালিপির 
প্রকৃতার্থ ব্যাকৃত BAA! 

উক্ত আলোচনাচক্রে আরো যেসব গুণীজন উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে 
মহামহোপাধ্যায় অনস্তলাল ঠাকুর, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. দিলীপ কুমার কাঞ্জিলাল, ডঃ দেবাঙ্গনা 
দেশাই, অধ্যাপক অজিত ভট্টাচার্য্য, ডঃ ইন্দ্রনী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক চক্রধর আচাৰ্য্য প্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য | এরা প্রত্যেকেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিষয়টিকে আরও 
সরস, fags ও উপভোগ্য করে তুলেছেন। বিদায়পর্বের সভায় সভাপতি ছিলেন 
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মহামহোপাধ্যায় অনস্তলাল ঠাকুর । বিভাগের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
অধ্যাপক নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় | 

সম্প্রতি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ নতুন উদ্যমে প্ৰাচীন ভারতীয় 
সমাজে দলিতদের অবস্থান সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে । কমপক্ষে 
চৌদ্দটি গবেষণাপত্ৰে সমৃদ্ধ এই পত্রিকায় বেদ থেকে শুরু করে ষোড়শশতক পর্য্যপ্ত সংস্কৃত 
প্রবন্ধগুলির মধ্যে পাঁচটি প্ৰবন্ধ আলোচ্য পত্রিকায় স্থানলাভ করেছে। অন্যান্য যাঁদের লেখায় 
লালা পা রা সার রা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নন্দিতা বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী, অধ্যাপক তারকনাথ অধিকারী, কলিকাতা ভিক্টোরি; 
অধ্যাপিকা শুক্লা সেন, দমদম মতিঝিল কলেজের অধ্যাপিকা ব্লীলাঞ্জনা দত্তসিকদার, নরেন্দ্পুর 
রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যাপক সঞ্জিৎ কুমার সাধুখা, বেলুড় বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপক সত্যব্ৰত 
পাহাড়ী এবং শাস্তিপুর কলেজের অধ্যাপক বিমল গোস্বামী । বৈদিক সাহিত্য অলবন্বনে প্রবন্ধ 
আছে তিনটি, ধর্মশান্ত্র বিষয়ে দুইটি, মহাভারত অবলম্বনে একটি, রামায়ণ নির্ভর একটি, 
তন্ত্রশান্ত্রীয় একটি, ব্যাকরণশান্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি, দর্শনের বিষয়ে একটি, গদ্যসাহিত্যের 
অবলম্বী একটি ও অন্যসাহিত্য বিষয়ে একটি এবং কোষপ্রস্থ অবলম্বনে একটি গবেষণানিবন্ধ 
এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। স্থান সংকুলান হ'লে আরো প্রবন্ধ সংযোজিত হওয়ার অবকাশ 
আছে। অর্থের পরিমাণ সীমিত হওয়ায় উদ্যমকে বেশীদুর প্রসারিত করা সম্ভব হবেনা । 
সম্পাদকীয় অংশে পূর্ব্বোক্ত আলোচনাচক্রের সারসংক্ষেপ সংযোজিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। 

এই গবেষণাপত্রিকা দীর্ঘকালের একটি অভাব পূরণে সমর্থ হবে এবং স্বাধীনোত্তর 
ভারতবর্ষের পঞ্চাশতম বর্ষে দেশবাসীর একটি আকাত্মার বাস্তবায়ন সম্ভব করে তুলবে বলে 
আমাদের বিশ্বাস। বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে সুদীর্ঘ কালব্যাপী শূদ্রবর্শের মানুষের কি ধরণের 
অবস্থান ছিলো এবং শ্ত্রসম্পর্কে সামগ্ৰিকভাবে সমাজের উপরাংশের কি দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী 
রিনা পারা রা রা রা 
খৃষ্টীয় ষোড়শশতকের যশস্বী সাহিত্যিক এবং রাজা বল্লালসেন। তার রচিত ভোজপ্ৰবন্ধের 
পাতার লেখা-___“পাত্রাণামুস্তমং পাত্রং শৃত্রান্নং যস্য নোদরে ৷” 

“শুদের অন্ন যার উদরে প্রবেশ করে নাই সেই ব্যক্তিই উত্তম।” কি নিৰ্ম্মম এই দৃষ্টিভঙ্গী | 
মানুষের অবমূল্যায়নের এসব গভীরতর সংবাদ কতোজনের নজরে এসেছে? মানবমুক্তি 
প্রচেষ্টায় সংগ্রামী হতে হলে সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রচলিত এতিহ্যের এইসব কালো দিকৃগুলিকে 
অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং নিরস্তর প্রচারের আলোকে এনে সকলকে অবহিত করাতে 
হবে। রাজতন্ত্র, সামস্ততস্ত্রের অবসান হয়েছে, গণতন্ত্রের পরিমণ্ডলে মানুষের মূল্যবোধ 
নুতনতর মাত্রা পেয়েছে। তবু পুরনো মূল্যবোধ থেকে সব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে এখনো 
পুরোপুরি ফিরিয়ে আনা যায়নি। তাই গবেষণার প্রয়োজন আছে, পুরানো দিনের সামাজিক 
অবস্থানকে মানুষের সামনে উদ্ঘাটিত করার প্রয়োজন আছে। সাম্য মৈত্রী ও এক্যের আদর্শে 
প্রতিষ্ঠিত সুস্থ সামাজিক পরিমণ্ডল রচনার প্রয়াসে সংস্কৃত বিভাগের এই প্রচেষ্টা এবং পরোক্ষে 
ফলবতী হবে__এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যে প্রচেষ্টা মানুষের কল্যাণের অভিমুখী তার 
বিজায়লাভ অনিবাৰ্য্য। * 
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কিছু সৎ মানুষ জেগে থাকেন অতন্দ্র পাহারায় 





বঙ্কিমচন্দ্ৰ বলেছিলেন অবস্থাবিশেষে মনুষ্য পশুমাত্র। ছিয়ান্ডরের মন্বত্তরে ক্ষুধার্ত মানুষ 
মানুষেরই সত হি  বক্ধিমচন্দৰেৱ অভিজ্ঞতা সেই সুরে। এই নিৰ্মম বাস্তবতাকে 
স্বীকার করি আর নাই করি, অবস্থাবিশেষকে মেনে নিতে হয়-ই। আর এই “অবস্থাবিশেষ' দিনে 
দিনে, সভ্যতার অগ্রগতি সত্ত্বেও, কত বিচিত্র রূপ ধরছে তার হিনাবনিকাশ করাই যেন সম্ভব 
ee ios ৪৮৮ allie cy Bo Ag 

ভেদ-বিভেদ’ গল্প সংকলন দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদা রাধী সর্বভারতীয় গল্প 

ডিপ এল ৯ প্রানি aren ও 
করেছেন সম্প্ৰদায়ে সম্প্ৰদায়ে এই যে সন্দেহ, বিরোধ, দাঙ্গা, মারণযজ্ঞ তার মধ্যে “আছে কি 
তবে কোনো বদ্ধমূল সংস্কার, যাতে সহজেই এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, তাতানো 
যায় ওসকানো যায়, সহজেই লেলিয়ে দেওয়া যায় পরস্পরের বিরুদ্ধে? প্রশ্নটি গুরুতর ! 

“ভেদ-বিভেদ” সমস্যা গোটা ভারতের সমস্যা! বাঙালি এ সমস্যায় জর্জরিত | দেশবিভাগও 
বাঙালিকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে, দাঙ্গা তাকে পিষেছে, সাম্প্রদায়িকতার আতঙ্কে শিহরিত হয়েছে 
বাঙালি । অতএব বাঙলা ভাষায় লিখিত গল্পে এ সমস্যার বিভিন্ন দিক ফুটে উঠবে তাতে 
আশ্চর্যের কিছু নেই ৷ রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক কালের গল্প লেখকবৃন্দের লেখায় এই মর্মান্তিক 
ঘটনা স্থান পেয়েছে। 

দ্বিতীয় খণ্ডে মানবেন্দ্ৰ বন্দোপাধ্যায় এই সংকলন গ্রন্থের কয়েকটি গল্পকে ছুঁয়ে সারাভারতব্যাপী 
ভেদ-বিভেদের ভয়াবহ দিকগুলি লক্ষ্য করেছেন ৷ কখনও তিনি মানুবের জিঘাংস প্রবৃত্ভিকে দায়ী 
অপরের উঙ্কানিতে মানুষ খুনী হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত সম্পাদক বলেছেন | শুভবুদ্ধির বিসর্জন সত্বেও 
পাশাপাশি কিছু মানুষ অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে থাকে শুভবুদ্ধিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। 
ব্রেখটের উদ্ধৃতি দিয়ে মানবেন্দ্ৰ যে-কথা বলতে চেয়েছেন তা হলো; দেশ থেকে ভেদ-বিভেদ 
যাবে। আশা আমরা SAIS | কিন্তু আপাতত প্রহরীর যে বড় প্রয়োজন | কৃষাণ চন্দর, মান্টো, 
প্রেমচন্দ, ইসমত চুগতাই, ভীষ্ম সাহনী, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, দিব্যেন্দু 
পালিত, স্বপ্রময় BAS), দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ নজরুল ইসলাম, 
জীবনানন্দ দাশের মত প্রহরীদের ৷ কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ যে মিলনের কথা বলে, সেকথা এ সংকলনে 
উচ্চারিত হয়েছে। শব্খঘোষের “সবাই মিলে ভাবিকালের স্বপ্ন গড়বই"__ মানুষের স্বপক্ষে এই 
উচ্চারণে প্রয়োজন এখন খুবই জরুরী ৷ অমৃতা প্রিতমের কবিতাও তার গভীর স্পর্শ। 

ভেদ-বিভেদের গল্পতো পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা শুরুরও আগে । আর যেদিন থেকে শিল্পের 
জন্ম সেদিন থেকেই ভেদ, বিভেদের কাহিনীরও সূচনা | খুব দুরে যেতে চাইছি না। আঙ্কেল টমস্‌ 
-কেবিন-কে আমাদের মনে পড়বেই। টমকাকার কেবিনের সঙ্গে নীলদর্পনকেও স্মরণ করা 
উচিত। আর এসব রচনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রহরীরা সমাজ আন্দোলনের অন্যতম 
শরিক। বঙ্কিমচন্দ্র ‘সাম্য’ এ সমস্যার দিগ্দর্শনী | 

আমরা সংবাদপত্রে সংবাদ-কণা রূপে প্রায় প্রত্যহই এই ভেদ-বিভেদের চিত্র দেখি। শিল্পীর 
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চোখে সে সংবাদ গভীরতর এক জিজ্ঞাসার জন্ম নেয় | আর তাই শব্দে বেজে ওঠে ৷ নরেন্দ্রনাথ 
মিত্রের সুদস্তা মুসলমান কর্তৃক ধর্ষিতা । তার পেটে ABA সে মেনে নিতে পারছে না। সেই 
সম্তানকে মেরে ফেলতে চাইল। পারল না, ঠিক করল সেই ছেলেকে অনাথ-আশ্রমে গতি 
করবে ৷ সে বুঝতে পারেনি তখন তার গতি কে করবে । সন্তানের জন্মের সঙ্গে মা-ও জন্ম নিল। 
একে সে কোথায় পাঠাবে ৷ ভেদ-বিভেদ যে সাময়িক এবং অকারণ উত্তেজনার শিকার করে দেয় 
এ গল্পে তারই চিত্র । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তো কবীর সম্পর্কিত কিংবদস্তীকেই নিয়ে নতুন 
একজন বুড়ির গল্প লিখলেন। মৌলভীর দাবি বুড়ি তাদের সম্প্রদায়ের আর ভট্টাচার্যের দাবি 
সে হিন্দুর। উভয় সম মুর্খ বানিয়ে মৃত (অর্ধ মৃত?) বুড়ি গটগট করে চলে গেল। 
টানাপোড়েন। নায়ক-নায়িকা বুঝতেই পারছে না তারা হিন্দু না মুসলমান ৷ নায়িকা কী ধর্ষিতা 
না অপাপবিদ্ধা? গল্পের আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ নেই। তবুও দীপেন্দ্রনাথ 
ফুটিয়ে তুলেছেন সে গল্পকে ভুলবে কে? রবীন্দ্রনাথকে “সমস্যা পূরণে’ feds বাণনিক্ষেপ 
ভেদ-বিভেদের সসারতা দেখিয়ে দিয়েছে। “দুরাশা” গল্পে ধর্ম নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় ভূমিকা 
নিয়েছিল। স্পন্তটত সে কেন্দ্রটি যে জলের মতো তরল তা গল্পটির প্রান্তে এসে আমরা বুঝে নিই। 
সমরেশের নায়ক আদাব বিনিময়ের পরও ঘাতকরা তাকে নির্মমভাবে পিষে ফেলে । করুণ 

আর্তনাদ আর রক্তের ধারায় স্থায়ী হয়ে রইল মানবতার Gey প্রার্থনা । 
দ্বিতীয় খণ্ডে অনুবাদ গল্পে দেশবিভাগের উন্মস্ততা বিস্তৃত হয়েছে। পাঞ্জাবের দ্বিখণ্ডিত হয়ে 
যাওয়ার ফলে নৃশংস হত্যাকান্ডের কাহিনীগুলি পড়তে পড়তে আমরা মনুষ্যত্বের পচন দেখতে 
পাই। আর এই সংক্রামক পচনব্যাধি গ্রাস করে ফেলছে সুস্থ শুভবোধকে। বিবরণের মধ্যে 
ভয়াবহ স্মৃতিকে ভোলার কী আকুল আর্তনাদ ফুটে ওঠে ছোট দুটি ছত্রে নিজের অসহায়তার 
হাসি পায় আমার | আমরা মায়েরা কী অদ্ভূত ৷ (_সত্যের নানা মুখ)। হিন্দু মুসলমানের শাস্ত্ৰ 
ঘেঁটে যে ষড়যস্ত্রের জাল বুনে চলে মানুষ, ধর্মের সেই মুখোসটাকে ছিড়ে ফেলে কী করে সামিনা 
আর তশর বেরিয়ে আছে তার চমৎকার কাহিনী Brae চুগতাই”র গলে (সাচ্চা দায়)। অজ্ঞেয় 
লিখেছেন এক ধবস্ত পাকিস্তান ফেরত শিখ হিন্দু এলাকা থেকে মুসলমানদের পার করে দিচ্ছে 
আলীগড়ের দিকে | আর ওই এলাকা থেকে নিয়ে আসছে হিন্দুদের দিল্লির দিকে । মজার ব্যাপার 
হল সে যখন আলিগড়ে তখন শত্রুর এলাকায়, আর যখন দিল্লি আসছে তখনও শত্রুর 
এলাকায় । এ সংকলনে সম্পাদক লেখকদের জন্ম সাল ধরে গল্পগুলিকে স্থান দিয়েছেন। গল্প 
মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু একই ধরনের গল্প আমরা পড়তে পড়তে ক্লান্তি বোধ 
করি। একই লেখকের দু’টি অথবা তিনটি গল্প নির্বাচন আরও ক্লাস্তিকর। কিছু গল্প বৈচিত্ৰ্যহীন ৷ 
কিছু গল্পে চাতুর্যের নিদর্শন। কিছু গল্প চেষ্টাকৃত। এগুলি বাদ দেওয়া যেত। এঁতিহাসিক ধারা 
বজায় রাখতে গিয়ে সম্পাদক লোভের শিকার হয়েছেন। ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন সংকলনের কথা 
কি সম্পাদক ভাবলেন না। সম্পাদকের পরিশ্রমী উদ্যোগ এ কালে প্রায় দুৰ্লভ কিন্তু শ্রমের সঙ্গে 

g ভেদ-বিভেদ, (১ম ও ২য় খণ্ড) সম্পাদনা : মানবেন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
(HG. ১৫০.০০ এবং ৮০.০০ Qü সৌজন্য 2 আনন্দবাজার 
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সমাজের নিচুতলার মানুষদের নিয়ে রচিত সাহিত্যের যে ধারাটি সর্বহারা শ্রেণীচরিত্রের 
দাবিদার সেটি বাবুরা লেখেন, বাবুরাই পড়েন, পড়ে মাথা নাড়েন এবং তিরস্কৃত কিংবা পুরস্কৃত 
করেন। অন্য ধারার-_ অর্থাৎ পূর্বোক্ত নিরিখে যে ধারা “বুর্জোয়া পদবাচ্য সেটার-__এক 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ দৃষ্টান্ত এই বই ৷ মহারাষ্ট্রের 'দলিত'দের জীবন নিয়ে দলিত লেখকদেরই নানা 
ধরনের লেখার সংকলন এটি নিঙ্গতম কাতারের দলিতরা আজও যেসব নির্যাতনের শিকার 
সে সবের অনেকগুলিই নিশ্চয় এই লেখকদের আর ভোগ করতে হয় না-_হলে তারা লেখক 
হতে পারতেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও সত্য যে তাদের জীবনের বাস্তব অবস্থা নানা দিক 
দিয়ে সাধারণ দলিতদের থেকে যতই অগ্রসর হোক, Weyer” অভিধাটি থেকে তারা এখনও 
মুক্তি পাননি, ভারতীয় সমাজে সেটা পাওয়া অত সহজ নয়। ফলে সামাজিক নিপীড়নের যে 
তার শিকার। আর তাই ওই বিশেষ ধরনের নিপীড়নের যে সব নিদিষ্ট রূপ নিম্নতম দলিতদের 
ভোগ করতে হয় ও তাদের করতে হয় না, সে সবের সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ মানসিক বিচ্ছেদ 
সম্ভবত এখনও অনিবার্য হয়ে ওঠেনি- এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই সে সব হয়তো তাদের 
হয়েছে এই বইয়ে-_শবমাংসভোজীদের জীবন, দলিত হয়েও গ্রামে পাকা বাড়ির মালিক হতে 
চাওয়ার পরিণাম, দলিত অধ্যাপিকার সফল-বিফল সংগ্রাম, দলিত সরকারি অফিসারের 
অশাস্তি। সামগ্রিকভাবে এই “মিশ্র সাহিত্যের বৈপ্রবিকতা বা প্রগতিশীল নিয়ে উন্নাসিক হওয়া 
উপায় নেই। কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা এখানে অর্জনের বস্তু ছিল না, তাই। 
_ সংকলনটি চার অংশে বিভক্ত-_কবিতা, আত্মজীবনী, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ । মারাঠি ভাষা না 
জানলে, এবং মারাঠি সাহিত্য বিশেষত দলিত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, সংকলন 
কতখানি প্রতিনিধিত্বমূলক হয়েছে, অনুবাদ কতটা সার্থক হয়েছে সে সব বিচার স্বভাবতই সম্ভব 
হয় না। শুধু যে বইটি হাতে রয়েছে তার বিষয়ে সমালোচকের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া জানিয়েই 
কাজ সারতে হয় দুর্ভাগ্যক্রমে | 

কবিতাংশটি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সবিশেষ উৎসুক ছিলাম, কিন্তু মানতে হচ্ছে প্রত্যাশা 
ততটা পুরণ হয়নি | আন্দাজ করি, মূল ও অনুবাদ উভয়ই এ জন্য দায়ী, কিন্তু কোনটা কতখানি 
রথ এবাটি করে কৰিত| সংকলিত অয়েছে। 
কিছু পংক্তি মনে লেগে থাকে যেমন (অনুবাদের ক্ৰটি মাৰ্জনীয়)---আমাদের ঘরগুলো জেগে 
থাকে যেন কাদায় গরুর পায়ের ছাপ আমাদের কলোনিতে, কেশব মেশরাম, পৃ ৯); অভাবের 
পিতৃদায় ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে/অজ্ঞাতে আমি আকৃষ্ট হই/ দেয়ালের খোপে খোপে আমার 
মায়ের পালিত/ দেবতাদের দিকে স্মিতমুখে দাড়িয়ে থাকে সেই সব প্রতারক বিগ্রহ/ ভোট 
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ites see মনি কত tee Cane hak oe’ fa রঙ্গরাও, পৃ ৪৭); তোমার 
পোয়াতি পেটে/কান পেতে শুনি/ সমুদ্রের জনরব (TESIA, দয়া পাওয়ার, পৃ ৬২)। 

ডঃ আম্বেদকর সহ আটজনের প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সম্পাদক জানিয়েছেন, সেগুলি 
‘দলিত সাহিত্যের তাত্ত্বিক ভিত্তির ও তা থেকে উত্থিত প্রশ্নাবলির একটি পরিষ্কার ধারণা 
দেবে ৷’ অনেক পাঠক হয় তো এ দিকেই অধিকতর আগ্ৰহ নিয়ে এগোবেন, কিন্তু এ অংশটা 
দিকে যেতেই চড়া গলা ও একটা কেমন চেষ্টাকৃত গালভরা ভাব এসে গিয়েছে। অপরিণত 
চিস্তা-জ্ঞানের নিদর্শনও অবিরল। এ সবেরই উৎস অবশ্য শেষ পর্যন্ত যুগযুগের হীনতাবোধ, 
কিন্তু সেটা বোঝার পরেও অধৈর্য ও বিতৃষ্তার ভাব সব সময় এড়ানো যায় না। শরৎচন্দ্র 
মুক্তিবোধ-এর নিবন্ধ “দলিত সাহিত্য কি? (পৃ ২৬৭) ব্যতিক্রম। খুব চাঞ্চল্যকর নতুন কথা 
হয় তো বলেননি কিন্তু বলেছেন নিজস্ব চিন্তা ও উপলব্ধি থেকে, সংযত ভঙ্গিতে ৷ তার বক্তব্য 
উদ্ধারযোগ্য: কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে wes হওয়া...সাহিত্য) দোষের AA ...দলিত লেখকদেরও 
একটি দলিত দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে বাধ্য, কিন্তু সাহিত্যশিল্পীর পক্ষে তা-ই যথেষ্ট নয়। তার মধ্য 
দিয়ে তাকে অর্জন করতে হবে নিজস্ব এক দলিত অৰ্জুদৃষ্টির অভিজ্ঞতা । ...দৃষ্টিভঙ্গিটি যতক্ষণ 
শিল্পীর নিজস্ব বীক্ষণে রূপান্তরিত না হচ্ছে ততক্ষণ তা সম্ভব নয় । ...কোন শহরের ম্যাপ দেখার 
সঙ্গে সেই শহরে বাস করার যতটা তফাত ঠিক ততটাই তফাত দলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও দলিত 
বীক্ষণের মধ্যে ..জীবন একটা দৃষ্টিভঙ্গির সীমায় আবদ্ধ নয়, কেউ শুধুমাত্র একটা বিতর্কিত 
দৃষ্টিভঙ্গি সপ্রমাণের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাই লাভ করে না। ...লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিপন্ন 
করার খাতিরে জীবনের সরলীকরণ কেরা ভুল)! ...জীবন সম্বন্ধে একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে লেখক 
“বীক্ষণ” লাভ করেছেন বলা যায় ।...মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দলিত সাহিত্যের উদ্ভব হবে সে দিনই 
যে দিন দলিত দৃষ্টিভঙ্গি নিজেকে চাক্ষুষ করে তুলবে মূর্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।' 
মেলোড্রামার ঝোক থাকলেও প্রত্যেকটিতেই দলিত জীবনের বাস্তবতার স্বাক্ষর VSG | দাগ 
কাটে ভীমরাও শিরওয়ালে-র ‘জীবিকা’ ৷ বিকলাঙ্গ শিশু ভিক্ষা অর্জনের মোক্ষম অস্ত্র, তাকে 
নিয়ে তার ভিক্ষুক মা-বাপের হিংস্র কাড়াকাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গল্পটি। শেষ করে 

রিতভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে পড়ে । প্রভাব না সমান্তরাল সৃষ্টি? জানা নেই। 
গায়ে একটা গরু মারা পড়তেই তার মাংস কেটে আনার জন্য শবভুক হারদের মরিয়া 
প্রতিযোগিতা নিয়ে লেখা অমিতাভ-র গল্পটিতে প্রচলিত অর্থে প্লট নেই, আছে উলঙ্গ নির্মম 
জীবনের প্রেক্ষাপটে মানুষের অনশ্বর অদম্য মনুষ্যত্ব সহজে ভোলা যায় না। 

সবচেয়ে শক্তিশালী হল আত্মজীবনীর বিভাগটি । wy বয়নের উৎকণ্ঠা নেই, শিল্পসৃষ্টির 
আত্মসচেতন তাড়না নেই, আছে অস্ত্যজ জীবনের একদম ay নিরাভরণ প্রতিবিশ্বন। বাবুদের 
আঁকা মেহনতি মানুষের জীবন যেমন সাধারণত দারুণ রগরগে কিংবা অতি ম্যাটমেটে হয়ে 
থাকে, দেখে আশ্বস্ত হওয়া ভাল বাস্তব আসলে তেমন নয় মোটেও ৷ অস্তিত্বের প্রাস্তসীমাতেও 
মানুষ তার জীবনকে মানুষেরই জীবন করে রাখতে চায়। সেটাই তার RNT সে জীবনে সব 
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কিছুই থাকে__ লোভ দ্বেষ প্রেম THE তো বটেই, এমনকি আনন্দ হাসিঠান্টাও ! বিশেষভা। 
উল্লেখ করতে ইচ্ছা করছে কুমুদ পাওডে-র “আমার সংস্ক্তের কাহিনা'। যে দেশের শাস্ত্রে শু 
ও নারীর অধিকার নেই সে দেশে জন্মে লেখক YH ও নারী FSR VOM সত্ত্বেও সংস্কৃত শেখ 
স্পর্ধা করেছিলেন ৷ উচ্চবর্ণের নিরস্তর ঘৃণা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সমান ক্ষাস্তিহীন সংগ্রামে 
পর তিনি সংস্কতে এম এ পাশ করলেন ৷ কিন্তু তার পরের দু'বছরেও তার চাকরি জুটল না- 
স্বয়ং পণ্ডিত নেহরুর হস্তক্ষেপের পরেও | ইতিমধ্যে তার বিয়ে হল, অসবর্ণ বিয়ে, এবং তা 
ঠিক দুমাসের মাথায় যেন মস্ত্রবলে একটা সরকারি কলেজে পড়ানোর চাকরি জুটে গেল 
লেখিকার উপসংহার: ‘কুমুদ সোমকুওয়ার-এর চাকরির কৃতিত্ব তার নিজের নয়, কুমুদ পাও? 
নামটার তার জাত বঞ্চিতই থেকে গেল!’ ** 

পয়জনড ব্রেড, অর্জুন ডাংলে সম্পাদিত ওরিয়েন্ট লংম্যান ১৬৫.০০ 


“যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে, 
পশ্চাতে রেখেছ হারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। 
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান I 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥ " 
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“মেঘনাদ বধ কাব্য” একটি দলিত সাহিত্য ? 


বেদ বেদান্ত ও পরবর্তী কালে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি আর্য সাহিত্যকেই যদি আদি 
ভারতীয় সাহিত্য ধরা যায়, তবে সে সাহিত্য অবশ্যই দেব-দ্বিজের স্তুতিতে পরিপূর্ণ । রামায়ণের 
যুগে সামরিকভাবে আর্ধ-অভিযান উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে ক্রমান্বয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে 
বিস্তৃত হয়ে চলেছে। রামচন্দ্র ইত্যাদি আর্য রাজা ও রাজপুত্রগণের সঙ্গে ‘ঝযি’ ও “দেবতাগণ" 
চিরসাধী। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, খধি ও দেবতাগণ শ্রায়শঃ তাদের সাথেই আছেন ও জয়দ্ৰথ, 
জরাসন্ধ, ভগদত্ত প্ৰভৃতি আর্য-পূর্ব রাজন্যবর্গকে পরাজিত করার পথে নানা ভাবে আৰ্য রাজা ও 
রাজকুমারগণকে সাহায্য করে চলেছেন। দক্ষিণাভিযানে “বিহ্ধ্যাচল' নামক দেত্যের রূপকের 
মাধ্যমে অবধ্য ও অজেয় দুর্ধর্ষ স্থানীয় অনাৰ্য অধিবাসীদের চালাকি করে অগস্ত্যমুনি বশ মানিয়ে 
রামচন্দ্রের দক্ষিণাভিযানে সাহায্য করলেন। বেচারী “বিশ্ধ্যাচলে'র পরে কি হল রামায়ণে সে কথা 
লেখা নেই। তাদের জন্য পাঠকের কোনও সহানুভূতিও সৃষ্টি করা হয় নি। ছলে, বলে, কৌশলে, 
অনার্ধরা ভিলেন থেকে গেছে। 

আর্যদের সে-সাহিত্যকে অবলম্বন করেই বাংলায় প্ৰাথমিক ভাবে সৃষ্টি হয়ে ছিল দেব- 
দেবীদের মহিমা প্রচারের জন্য নানা “মঙ্গল কাব্য’ APR সে সবের মধ্যেও দেবতা বা দেবতাদের 
ভক্তরাই হিরো, বিপক্ষ শক্তি ভিলেন। এভাবেই চলতে চলতে আমরা পাশ্চাত্য মানসিকতায় পূৰ্ণ 
Gig কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্যের সাক্ষাৎ পাই। যদিও অযোধ্যা 
রাজকুলের সভাকবি বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনেই মেঘনাদ বধ কাব্যের কাঠামো তবুও মূল 
সুরটা আলাদা | সেখানে গল্পের দিক থেকে মূল রামায়ণের সঙ্গে মিল থাকলেও, পরিবেশন ভঙ্গিটা 
এমন ভাবে হয়েছে যে, রাম লক্ষণ সেখানে দেবতাদের অনুকম্পা পুষ্ট দুর্বল মানব, আর আপন 
পুরুষকারে বলীয়ান নিজ সভ্যতা-সংস্কৃতির গর্বে গর্বিত আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মত্যাগী রাক্ষস কুল। 

সে যুগে মনুপ্রবর্তিত বৰ্ণাশ্ৰম সমাজ ও জাতিভেদ সেভাবে প্ৰকট না হলেও, শবর, চণ্ডাল, 
রাক্ষস, বানর, কিন্নর প্রভৃতি আর্যপূর্ব মানব গোষ্ঠীর পরিচয় মেলে । আর্ধরা আর্বপূর্ব যোদ্ধাদের 
সামরিক ভাবে পরাজিত করে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাদেরকে অধীনস্থ সামস্ত রাজ্যে পরিণত 
করেছে__ এটা একটা দিক। কিন্তু প্রধান আর একটা দিকও BITE | সেটা হল সুচতুর আর্য ঝষিগণ 
তৎকালীন প্রচার কৌশলের সাহায্যে শবর, চণ্ডাল, বানর প্ৰভৃতি অনার্য জনগোষ্ঠীকে নিজ 
করেছিলেন। তাই গুহক চণ্ডাল রামচন্দ্রের সঙ্গে মিতালী করে ধন্য হয়। বিভীষণ নিজ বংশ ও 
সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে পাঠকের কাছে ধার্মিক সেজে থাকেন, শবর, চণ্ডাল প্রভৃতির 
বিজেতা আর্য রাজকুমার রামচন্দ্রের দর্শনের অপেক্ষায় সারা জীবন করে 'শবরী”র প্রতীক্ষা এরা 
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আশীৰ্বাদপুষ্ট । 

জয়দ্ৰথ, ভগদত্ত, শিশুপাল প্রভৃতি পরাক্রান্ত অনাৰ্য রাজগণ আৰ্য সভ্যতা বিস্তারে সাধ্যমত 
বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের মহৎ দেশপ্রেম, নিজ সভ্যতার প্রতি শ্ৰদ্ধাকে অবলম্বন করে 
মহাকাব্যের যুগে ও পরবর্তী কালে কোন বিদ্ৰোহী কবি কাব্য রচনা করেন নি। এ-কাজ করেছেন 
মধুসূদন তার মেঘনাদ বধ কাব্যে 
অস্ত্রে ও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয়ে এবং ভূ-সম্পন্তি থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা ‘দলিত’ পর্যায়ে চলে 
যাচ্ছে ৷ সে-পদ্ধতি তখনও পূর্ণ হয় নি। জাতিভেদ পুরো চালু হয়নি ৷ দলিত সমাজও সেভাবে গড়ে 
ওঠে নি। কিন্তু বিজেতা আর্য ও বিজিত অনার্ধদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে উঠেছে অনেকটা ইংরেজ 
বিজয়ের পর AMY আর “কালো"র মধ্যে পার্থক্যের মত। যেহেতু ধনতান্ত্রিক সভ্যতা তখনও 
গড়ে ওঠেনি, সেখানে ধনী ও নির্ধনের পার্থক্যটা প্রকট aa সামস্ততন্ত্ৰ ও রাজতন্ত্র ছিল। রাজ 
বশ্যতা অবশ্যই ছিল। তাই আজকালকার শিক্ষাগত ও অর্থগতভাবে 'অনশ্রসর" শ্রেণীর তখনও 
সৃষ্টি হয় নি। অস্পৃশ্যতা তখনও চালু হয়নি। তবে নানা প্রচারের মাধ্যমে আর্যদের ‘সব কিছুই 
ভাল” আর অনার্ধদের ‘সব কিছুই খারাপ'- অনার্ধদের মধ্যে এরকমের একটা হানম্মন্যত 
কৌশলে চালু করা হয়েছে। তাই অনার্ধরা শুধু সামরিক শক্তিতেই নয়, জা 
কাছে হার মেনে চলেছে। শবরী, গুহক চণ্ডাল, রাক্ষস, বিভীষণ, বানর, সুগ্ৰীব, হনুমান প্ৰভৃতি 
স্বজাতি-দোহী আর্যসভ্যতা গ্রহণে লালায়িত ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের মত চরিত্র গুলিকে মহীয়ান 
করে তোলা হয়েছে | আর রাবণের মত সুসভ্য সুপণ্ডিত রাজাকে অযথা নিন্দা করা হয়েছে। সীতা 
হরণ কে অজুহাত খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু সীতা হরণ আসলে নিছক একটি নারী হরণ নয়, 
আর্যদের মর্যাদা হরণটা মূল কথা। অশোক বনে বন্দী সীতাকে দেখে আজকালকার কাশ্মীরী 
রানা মামা ee eee এরর রানা হরণের কথা মনে করিয়ে দেয় না কি? 

শারীরিকভাবে যেমন অপবিত্র করা হয়নি, সীতাকেও তাই। সুতরাং ব্যাপারটা নিতান্ত 

মাল রাজনীতিই মূল বিষয়, মাইকেল তাই সঠিক ভাবে ওসব ধৰ্তব্যের মধ্যেই আনেন 
নি। অনাৰ্য রাক্ষস রাজত্বকে মহীয়ান করে তুলেছেন। দলিত প্ৰতিনিধি আৰ্য-নিন্দিত রাবণকে 
পাপী বলে মেনে নেন নি, আর্য-সভ্যতার ঝলকানি তীর চোখে ধাঁধা লাগাতে পারেনি, তিনি 
আক্ৰমণকারী আর্যদের বিপক্ষে আর্যদের চ্যালেঞ্জ-গ্রহণকারী রাক্ষসদের প্ৰকাশ্য পক্ষে ৷ ইউরোপ- 
আমেরিকা থেকে বহু ডিগ্রী আহরণ করে আনা উচ্চ রাজকৰ্মচারী ডঃ আম্বেদকর যদি দলিত হন 
সে অৰ্থে দেব-দ্বিজ নিন্দিত রক্ষকুলপতি রাবণ-নন্দনইন্দ্রজিৎও নিশ্চয় দলিত ৷ সেই ইন্দ্রজিৎকে 
মহীয়ান করে তুলে দেব-দ্বিজের ভক্তকুলের বিপক্ষতা অবলম্বন করে মাইকেল সৃষ্ট ‘মেঘনাদ বধ 
কাব্য”ও তাই হয়তো বা বাংলা ভাষায় প্রথম দলিত সাহিত্য ৷ > 
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বলা যায় ভারতবর্ষে উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে অতি 
প্রাচীনকাল থেকেই নিঙ্নবর্গের মানুষের উপর অত্যাচার নিপীড়ন ইত্যাদি ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল ৷ 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ সমস্ত রাজ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব না হওয়ায় এবং সামস্তশাসন প্ৰণালী নামে 
বেনামে প্ৰচলিত থাকায় এ সমস্ত অঞ্চলে ধনী ও গরীব শ্রেণীছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর লোকের 
উপস্থিতি ছিল না। ফলে এ সমস্ত রাজ্যে ধনিক শ্রেণীর উৎপীড়ন দীৰ্ঘস্থায়ী হয়েছিল, নিস্সবৰ্গের 
মানুষ উপেক্ষিত ছিল এবং বলা যায় আজও বহুল পরিমাণে আছে। এই প্রসঙ্গে খুবই আশ্চর্যের 
বিষয় যে, যদি আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করি দেখতে পাবো উত্তর ভারতের ব্ৰাহ্মণ্য 
সংস্কৃতির বিকাশের আগে পর্যস্ত দক্ষিণ ভারতে জাতপাতের রাজনীতি বা নীতি সম্পূর্ণ অপরিচিত 
চিহ্নিত করতে সচেষ্ট ও আগ্রহী ছিল | এবং স্পষ্টতই তা নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে ৷ অগণিত 
মানুষকে নিজের পদতলে রাখার জন্য জীবনতৃষগর মূল উপাদান শিক্ষা থেকে তাদের বঞ্চিত 
রেখেছিল | আজও তার প্রয়াস অব্যাহত আছে। স্বাধীনতা উত্তর যুগে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক 
করার প্রশ্নে পিছিয়ে আসা, রাজনীতি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য শতকরা তেত্রিশ ভাগ আসন নির্ধারিত 
করার প্রশ্নে দ্বিধা সেই প্রশ্নের দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করে। 

আজ সমগ্র ভারতবর্ষে নিঙ্গবর্গের মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্ৰয়োজনীয় বিকাশ ন্ম হলেও 
তাদের হয়ে কাজ করার মত কিছু সংখ্যক দলিত ও দলিত-দরদী মানুষের উপস্থিতি দলিতদের 
হয়ে কথা বলাকে অনেক সোচ্চার করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তা বিদ্রোহ বা বিপ্লবের মত করেও 
শোনা যাচ্ছে। স্বাধীনতার মাত্র পঞ্চাশ বছরে এই অগ্রগতি খুব কম কথা নয়। খুব কম কথা নয়, 
আমি একারণে বলছি যে ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত যে সমাজ ব্যবস্থা তা গড়ে উঠতে হাজার কয়েক 
বছর সময় নিয়েছিল। পরে কোন এক বা একাধিক মনু সেই ব্যবস্থাকে লিখিত নিয়ম কানুনের 
আওতায় এনেছিলেন জাত ব্যবস্থা এদেশে সংহত রূপ নিয়েছিলো | তারপরও সেই অনুশাসলে 
আসা এই সমাজকে পুরোপুরিভাবে ভাঙ্গার যে আহবান ড. বি. আর. আসম্বেদকর জানিয়েছিলেন 
তাকে স্বাগত জানিয়ে সেই অনুকূলে যে কাজ তা গত মাত্র একশো বছরেরও কম সময়ে যতটা 
এগিয়ে গেছে তাকে ঠিক সামাণ্য বলা যায় না। আরো অনেককিছু হওয়ার আকাম্ধা হয়তো ছিল, 
কিন্তু দেশের প্রায় অসংগঠিত দলিত বর্গের মানুষের পক্ষে এর চাইতে বেশি এগোনো হয়তো 
সম্ভব ছিল না । আন্বেদকরের প্ৰথম নির্দেশ “শিক্ষিত হও"-র মর্মকথা আজকের ভারতবর্ষের দলিত 
মানসিকতা উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং দ্রুত বুঝতে পারছে, এটা খুব কম অগ্রগতি নয় । দ্বিতীয়তঃ 
‘সংগঠিত হবার’ যে দ্বিতীয় নির্দেশ তাকে সম্প্রতি বুঝতে পারছে। এই পথে আমার দেখা উত্তর 
প্রদেশ ও বিহার অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। আজকে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে খুব কম সময়ে 
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ae Neon a বর ররর এরর জন৷ 
উত্তর ভারতের রাজনীতিতে এবং সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন বর্গের অবস্থান যে আজ দ্রুত পালটাচ্ছে 
তার কারণ এটাই। সেই সঙ্গে এই সমস্ত রাজ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মও একটি অন্যতম কারণ 
হিসেবে বিবেচিত হবে অবশ্যই ৷ 
উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর উপর অত্যাচার এত ভয়াবহ ও ব্যাপক ছিল যে হিন্দী 
সাহিত্যের প্ৰাচীন পৰ্বেই দলিত শ্রেণীর লোকেরা নিজেরাই এগিয়ে এসেছিলেন এর প্রতিকারের 
জন্য । হিন্দী সাহিত্যের শুরুর পর্বটাতেই এই শ্রেণীর লোকদের উপস্থিতি আজ গর্বের সঙ্গে স্মরণীয় । 
ছিলেন এই বিদ্রোহের উদ্যোগী ৷ বিদ্রোহী না বলে এদের প্রতিবাদী বলা যায় । যদিও এঁরা ছিলেন 
ভক্তিবাদী এবং ভক্তিবাদের মধ্যেই নিজের ও নিজ সম্প্রদায়ের মুক্তি খুঁজেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী 
সমাজ তাদের জন্য শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন, জ্ঞানের অধিকার প্রাপ্তি, মন্দিরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন, 
সেজন্য এরা নিজের মধ্যেই ব্রন্মের অস্তিত্ব কল্পনা করে সাধন ভজ্ঞনে মগ্ন থাকতেন | সাম্প্রদায়িক 
সংকীর্ণ তা এদের ভাবনায় নেই। এদের ভাবনা ও কাব্যে রহস্য সংকেত যুক্ত সহজিয়া মতবাদের 
প্রাধান্য লক্ষণীয় i আমি যতটুকু জানি বাংলাসাহিত্যেও আরস্তের যুগটা একই রকম। সাহিত্যের 
টগর ০২-৬২ ০৮৪৮-5৭৩০” ০০ 
SAM বলে থাকেন সাহিত্যের ইতিহাসও সমাজের দৰ্পণ। পক্ষান্তরে বলা যায় দলিতদের 
কারণেই এ সমস্ত কিছু ঘটছে। তারাই আা সমগ্র রাজনীতিতে এক বিরাট পক্ষ হয়ে দাঁডিয়েছে। 
তাদের নিজেদের মধ্যে যদি বিভেদ না থাকতো, যদি তারা সংগঠিত শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে 
সমকালীন সামাজিক ভাবনাকেই রূপ দিয়েছিলেন তাঁরা | সমাজের এই উত্খানকে খুব ভাল 
চোখে দেখেননি তৎকালীন উচ্চবগীয় লোকেরা । সেজন্য তারা এদের সাহিত্যকে অস্বীকার 
করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী করেছিলেন কিছুটা । সমাজকে নিজের 
অনুকূলে আরো সংহত ও কঠোর করেছিলেন। সমাজের এই নিন্নবর্গের লোকদের অনুকূলে 
আনার জন্য তেত্রিশ কোটি দেবতা সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ‘শিব’ নামে লোকায়ত 
একজন নতুন দেবতাকে তৃতীয় ঈশ্বররূপে স্বীকার করে নিতেও বাধ্য হয়েছিলেন | ধর্মীয় ভাবে 
সেদিন দলিত মানুষেরা প্রাথমিকভাবে বিজয়ী হয়েছিলো বটে, কিন্তু নিজের অবস্থানকে সুরক্ষিত 
রাখতে পারেনি । ধৰ্মীয় অনুশাসনে দলিতদের বিজয় হলেও সামাজিক ভাবে তার স্বীকৃতি পাওয়া 
যায়নি শৈন সাধক এই R CO OO ot 











চেন্ঠায় দলিতদের অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত এবং অস্পশ্যতা নিষিদ্ধ aie cies পরও তার 
সামাজিক অনুমোদন না পাওয়ায় দলিতদের কার্যত কোন লাভ হয়নি | সামাজিক অবস্থান তাদের 
আগের মত একই থেকে গেছে। এই অবস্থা থেকে সামাজিক ভাবে উত্তরণ ও দলিতদের পক্ষে 
সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম আম্বেদকর শুরু করেছিলেন, আজ নিঃসঙ্কোচে বলা যায় সেই 
লক্ষ্যে উত্তর ভারত অনেক এগিয়ে গেছে। সেই কথাই বলছিলাম। তাকে বুঝানোর জন্যই কিছুটা 
ইতিহাসের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে হলো। 
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রা ক 
অনিশ্চিত ও দোদোল্যমান করে তুলেছে সত্য । কিন্তু সেইস্থানে এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্গ্রীব। এটা দলিত বর্ণের পক্ষে একটা নতুন বিপদের গন্ধ । এবং প্রধানত 
উচ্চবৰ্গ থেকে আসা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও জানেন দলিতদের অধিকারকে স্বীকৃতি 
দিলে অথবা একবার দিতে শুরু করলে তাদের নিজেদের অবস্থা ও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে । তাই 
হয়েছে। দেখেছি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দলিতদের পক্ষে তারা অনেক মুল্যবান ভাষণ ও উপদেশ 
দিলেও কার্যক্ষেত্রে ও ব্যক্তিস্বার্থে তার বিরোধিতা করেছেন এবং করে আসছেন । প্রতিষ্ঠিত ও 
না ৷ ভাইস চ্যাব্যালার হিসাবে কাজ করতে গিয়ে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আমাকে বহুবার 
আসতে হয়েছে। অনেক ঘটনার আমি নিজেই সাক্ষী | অনেক প্রগতিশীল রাজ্যেও চাকুরী দিতে 
গিয়ে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমি। 
আমার নিজের জন্মস্থান উত্তর প্রদেশে ।আমার জন্মস্থান কানপুরে এবং সন্নিহিত জেলাগুলোতে 
দলিত লোকদের সংখ্যা বেশি হলেও, SPS তথা কনোজ (পুরাণকথিত ব্রহ্মবর্ত এখানেই) 
ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য (যারা একদিন সমস্ত ভারতবর্ধকে অনুশাসনের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল)। 
সত্যি ভারতবর্ষ বিচিত্র । এই বিচিত্রতার জন্যই বোধহয় সমন্বয় এদেশের প্রধান সমাধান-সুত্র হিসাবে 
সনাতনকাল থেকে কাজ করে এসেছে। 

মেয়েরা সর্বকালের নির্ধাতিতা। সেজন্যই বোধহয় সাম্প্রতিককালে এদেশের নারীদের শুর বা 
দলিত আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে । আমাদের উত্তর প্রদেশে উচ্চবর্ণের মেয়েদের কিছুটা সম্মান 
দেওয়া হলেও নিম্নৰ্গের মেয়েদের গরু নয়, ছাগলের মর্যাদা দেওয়া হতো । এদের প্রতি অত্যাচার 
ছিলো অবর্ণনীয়। স্বামীর ঘরে আসার আগে উচ্চবর্ণের পুরুষদের মাণ্ডিতে রাত কাটিয়ে আসা 
বাধ্যতামূলক ছিল। যদি কেউ না মানতে চাইতো তাহলে তা চলতো হয়তো বা সমগ্র জীবনব্যাপী। 
যারা প্ৰেমচীদের গল্প উপন্যাস পড়েছেন তাদের পক্ষে উত্তর প্রদেশের দলিত মানুষদের জীবন 
জানা এতটা কঠিন নয়। কিন্তু, আজ ধীরে হলেও এই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। জোর জবরদস্তি 
হচ্ছে নিশ্চয়ই, কিন্তু একদিন যা প্রচলিত রীতি ও রেওয়াজ ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে। 
জনচেতন বাড়ছে। এটা একটা শুভ দিক নির্দেশ | + 











o Aam বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচাৰ্য অধ্যাপক ওয়াই, ডি. পাশের এই লেখাটি সংগ্রহে সাহায্য করেছেন 
অধ্যাপক কমল কমার সিংহ | 
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ড. নেপাল মজুমদার 
রবীন্দ্র সাহিত্যে শোষিত ও উৎপীড়িত দলিত সমাজ 


(গত ১লা ডিসেম্বর (১৯৯৭) বিহারের জেহানাবাদে প্রায় ৬২ জন গরীব সর্বহারা চাষী রাত্রির গভীর 
অন্ধকারে প্রায় ৬০ জন বন্দুকবাজ জমিদার-বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন। যারা খুন হলেন, তারা | 
সবচেয়ে শোষিত অচ্ছুৎ দলিত ভূমিহীন কৃষক সমাজের লোক প্রায় প্রতিবছরই এইঘটনা ঘটে চলেছে পুলিস 
ও প্রশাসনের নাকের ডগার সামলে | 

প্রতিবছরই অজন্মা খরা ও বন্যায় ছিয়মূল হয়ে এরা দলে দলে পশ্চিম বঙ্গেও আসে কোনোরকমে দূবেলা 

_ দুমুঠো ভাতের সন্ধানে | কলকাতা হাওড়া বর্ধমান আসানসোলের শিল্পাঞ্চলে বা সহরে-গঞ্জে ধাঙড়, ঝাড়ুদার 
রিক্সাওয়ালা-,নয় কোন, কয়লাখনি চা-বাগান, পাটকলে সবচেয়ে কম মজুরীতে কাজ করে কোলোরকমে দিনাতিপাত 
কৰে । 

প্ৰেমচীদ, কিষণচন্দ, মুলুকরাজ প্রমুখ হিন্দী ও উৰ্দু সাহিত্যে এরা স্থান পেয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ, শরৎ 
চন্দ্ৰ, তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দোপাধ্যায় প্ৰমুখ বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের রচনায়ও এরা কম 
স্থান পায়নি। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই দলিত সর্বহারা শ্রেণীর মানুষেরা কিভাবে এবং কতখানি স্থান পেয়েছে তা 
আমার বেশ কিছুকাল আগের “ছড়া ছবি ও গায়ের সুক্খু গরীব চাষী রবীন্দ্রনাথ” রচনায় আলোচনার চেস্টা 
হয়েছে। রচনাটি আজ থেকে ৩৮ বছর আগে ১৯৬০ সালে ২৫ শে বৈশাখ রবীন্দ্র সংখ্যা “স্বাধীনতা পত্রিকায় 
প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল | এই রচনায় শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় শিল্পাচার্য নন্দলালের একটি সুন্দর স্কেচ এঁকে ৷ 

| দিয়েছিলেন। সময়ের প্রেক্ষিতে লেখাটি নতুন তাৎপর্যে এখানে ছাপা হল।) __লেখক। 


মাঝখানে একবার কথা উঠিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ নাকি চাষা-ভুষাদের জন্যে ও পাড়ার গরিব 
"লাকগুলির জন্যে কিছু ভাবেন নাই, তাহাদের লুইয়া কিছু লেখেন নাই। কিন্তু কথাটা কি ঠিক 
তাই? 

শ্রী অমল হোম মহাশয় আমাদের 'কেরানী রবীন্দ্রনাথ-এর কথা বলিয়াছেন | কিন্তু কই তিনি 
তো ‘মুক্‌খু গরিব চাষী রবীন্দ্রনাথের” কথা বলিলেন না! সেই আজ কতকালের কথা, __জমিদার- 
রবীন্দ্রনাথ যেদিন আমাদের উপেন চাষীর কাহিনী শুনাইয়াছিলেন! মহাজনের দেনার দায়ে সর্ব 
খুহয়া যাহার শুধু “দুই বিঘা জমি”র ভিটেবাড়িখানি সম্বল ছিল, -_সেই জমিটুকুর উপর জমিদারের 
শ্যেনদৃষ্টি পড়ার ফলে PSS হইয়া যখন সে পথে পথে ঘুরিয়ে বেড়াইয়াছেঃ অবশেষে, স্বগ্রামে 
জমিদার মানুষটা এই নিঃস্ব চাষীটার দুঃখে কাদে কেন, -_তার দুঃখটা কিসের? 

তাহার ‘মেঘ ও রৌদ্র’ এবং ‘গল্পগুচ্ছ’-এর মধ্যে যে গ্রামীণ মানুষের সুখদুঃখের কথা আছে 
তাহারও সঠিক মুল্যায়ন তো আজও পর্যস্ত হইল না। তাহার বিশাল প্রবন্ধ-সাহিত্য, বক্তৃতা- 
ভাষণ-বিবৃতির কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, fee তাহার শেষ জীবনের অন্যতম সাহিত্যকীত্তি 
‘"ছড়াব ছবি’ সম্পর্কেও বড় একটা আলোচনা দেখা যায় না। 

“ছড়ায় ছবি’ রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক মহান ও অমর সৃষ্টি । তাহার “ছড়ার ছবি'-র সারা বইটি 
জুড়িয়া এ সব নাম-না-জানা গরিব পাড়ার লোকগুলি ভিড় করিয়া আছে। যাহারা মোটে সভ্যনয় 
যাহারা লেখাপড়া-না-করিয়া জীবনটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, যাহারা খুবই গরিব, গায়ে যাহাদের 
মোটে কাপড় জোটে না__ খালি গায়ে যাহারা আধখানা “টেনা' পরিয়া সারাটা বছর রোদ-জল. 
ঝড়-বজ্স-বিদ্যুৎ মাথায় করিয়া মাঠে চাষ করে, কথায় কথায় জমিদার-মহাজন যাহাদের জুতোপেট 
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রাস্তায় বাহির হইয়াছে কাজের খোজে | এ মানুষের জন্য কবির দরদের অস্ত নাই। ছড়ার ছবি-তে 
এই মানুষের সুখ-দুঃখ জীবন-মরণ সংগ্রামের কথা। 

আলমোড়া যাবার সময় কবি নন্দলাল বসুর বহু ছবির স্কেচ সঙ্গে লহয়াছিলেন | আলমোড়ায় 
4 ছবিগুলিই তাহার ছড়ার ছবি-র অধিকাংশ কবিতার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। অবশ্য কয়েকটি 
কবিতা শার্তিনিকেতনে ফিরিয়া লেখেন । এই অল্প-দামের লোকগুলিকে এতো দামী করিয়াছিলেন 
নন্দলাল যে, কবি এমনিতে সে উপহার গ্রহণ করেন নাই; আরো চড়া দামে তিনি ছবিগুলির মর্যাদা 
দিলেন। বস্তুতঃ নন্দলালের ছবি ও রবীন্দ্রনাথের ছড়া-কবিতাগুলির ভাব, ভাষা ও ছন্দের এই 


“এ যে গরিব পাড়া, 
তার ওপারে শুধু 
চৈত্র মাসের মাঠ করছে ধু ধু। 
এদের পানে চক্ষু মেলে কেউ কভু কি দীড়ায়, 


ইচ্ছে করে এ ঘরগুলোর ছায়া কি কেউ ACH | 

তুমি বললে, দেখার ওরা অযোগ্য নয় মোটে, 

সেই কথাটির তুলির রেখায় তক্ষনি যায় র'টে। 

হঠাৎ তখন বৌকে উঠে আমরা বলি, তাই তো ৷ 

দেখার মতোই জিনিষ বটে, সন্দেহতার নাই তো। 
অনেক খরচ ক'রে রাজা আপন ছবি আঁকায়, 

তার পানে কি রসিক লোকে কেউ কখনো তাকায় | 

সে সব ছবি সাজে সজ্জায় বোকার লাগায় ধাধা, 

আর এরা সব সত্যি মানুষ সহজ রূপেই বাধা ।” 

ছড়ার ছবি-র ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন, 

“এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা | সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্ৰত্যেকটি 
সমান সুগম করা হয়নি ৷ এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে, তাবে তার অর্থ হবে 
কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর ৷ ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা 
করবে ধ্বনি নিয়ে | ওরা অর্থলোভী জাত aA” 

ছেলেরা অর্থলোভী নয় বটে, কিন্ত আমরা যাহারা বুড়ো ধাড়ি__অর্থকেই যাহারা জীবনের 

সার জানিয়াছি তাহাদের কাছে কবির ছড়া-কবিতাগুলি যে ভয়ানক অর্থে ভরাট দেখি৷ এর কোনটিহ 

ee eterna তম reer yee ene নালৰ এর কয়েকটি রচনায় কবির 
সমাজ-রাজনীতিক চিন্তা-চেতনা ও বক্তব্য অত্যন্ত সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। 

বলা বাহুল্য, “ছড়ার ছবি'-র কবিতাগুলি ঠিক শিশুদের জন্য নয় । এগুলি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক- 

বালক ও কিশোরদের জন্য । বাহিরের জগতে ইহারা সবে চোখ মেলিয়াছে অবাক বিস্ময়ে 1 এই 
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করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কবি ছড়ার ছন্দ ও দোলার প্রলোভন দিয়া । সেখানে তাহাদের বহু সমস্যা = 
বহু দুঃখ, অত্যাচার, পীড়ন, শোষণ ও নিৰ্যাতন চলিয়াছে তাহাদের 'পরে। বাঁচার জন্য এ মানুষেরা 
কী মরণাস্তিক সংগ্রামই না করিয়া চলিয়াছে ৷ ছেলেদের কোমল হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা, অনুভূতি 
ও দরদ তিনি নিড়াইয়া বাহির করিয়া লইতে চাহিয়াছেন, তাহা নিজের দরদী-অনুভূতি Tar 
এর প্রতিটি কবিতার আখ্যান ও চরিত্র-চিত্রনগুলি এতখানি বাস্তব ও জীবস্ত মনে হয় যে, ইহাদের 
উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস স্পষ্টতই আমাদের গায়ে অনুভব করিতে পারি । 

প্রথম কবিতাটির নাম “জলযাত্রা একটি গায়ের চাষীর ছেলে পাশের গায়ের আড়তে তার 
খেতের নৃতন কলাই বিক্রি করিয়া মহেশগপ্জের ঘাটে যাইবে_ যেমন করিয়া গঞ্জের হাটে বেচা- 
কেনা করিতে যায় চাবীরা এ তাহারই চিত্র -কল্পনা। এ “জলযাত্রায়' পথকষ্ট নাই £ 
ছাড়ব শয়ন ঝাউয়ের মাথায় শুকতারাটি দেখে। 
লাগবে আলোর পরশমণি পূব আকাশের দিকে 

একটু করে আধার হবে ফিকে | 
দেবে প্রথম ডাক | 

সদর পথের এ পারেতে গৌসাই বাড়ির ছাদ 
আড়ল করে নামিয়ে নেবে একাদশীর চাদ । 
উসুখুসু করবে হাওয়া শিরীষ গাছের পাতায়, 
ATES! রঙের ছোয়া দেবে দেউল চূড়োর মাথায় 

CUS সে ধুনুঠুনু বাজাবে মন্দিরা, 
সকাল বেলায় কাজ আছে তার নাম শুনিয়ে ফিরা। 

হেলে দুলে পোষা হাসের দল 

কিনব বেগুন পটোল মুলো, কিনব সজনে ডাটা। 

পৌছব আটবীকে 

সূৰ্য উঠবে মাঝ গগনে, মহিষ নামবে পাঁকে। 

কোকিল-ডাকা বকুলতলায় রাধব আপন হাতে, 

কলার পাতায় মেখে নেব গাওয়া ঘি আর ভাতে 1” 

এ ‘জলযাত্ৰায়’ গায়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিয়ে অপরূপ এ অভিযান কাব্য ও শিল্প-রসে wal | 

“পিস্‌্নি' কবিতাটির গায়ের নিঃস্ব ও নিঃসস্তান বিধবার দুঃখে ছেলেদের মনকে বেদনাসিক্ত 
করিয়া দেয় | কিশোর গাঁয়ের পৃবপাড়ায় বাড়ি পিস্‌নি বুড়ির | নিঃসম্ভান অনাথ বিধবা বহু লাঞ্ছনার 
পর গী ছাড়িয়া রাত্রির অন্ধকারে চলিয়াছে স্টেশনের পথে | একটা কুলো আর কাখে তাহার শেষ 
সম্বল ছেঁড়া-কীথার পুটুলি। কোথায় যে যাবে সে নিজেও জানে নাঃ এ ত্ৰিভুবনে এখন আর তাহার 
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আপনার কেহ নাই। ক্লান্ত হইয়া রাস্তার মাঝখানেই সে বসিয়া পড়িয়া অর্থহীন দৃষ্টিতে শূন্যে 
তাকাইয়া থাকে__ 

রাত থাকতে, পাছে দেখে পাড়ার মেয়ে ছেলে। 

পথের ধারে বসে পড়ে, শূন্যে থাকে চেয়ে ।।” 
যেন সব দুঃখের কথা মুহূর্তের জন্যও ভুলিয়া যায়। ঘরে তাহার এ নড়বড়ে তক্তপোর্ষটির উপর 
হয়ত তাহার বিধ্বা মেয়ের হাতে-বোনা ছেঁড়া সুজনি-কাথা ৷ হয়ত ছেলের হাতে-গীথা দেওয়াল 
দেখিয়া দুঃখে তাহার মন ভরিয়া গেছে। সে বোধ হয় তালুকদারের সম্পত্তির দখল দিতে গিয়া 
দাঙ্গা করিয়া জেলে পচিয়া মরিতেছে___ 

“সেই ছেলেটাই তালুকদারের সর্দারি পদ পেয়ে 

দুঃখ অনেক পেয়েছে ও, হয়তো ডুবছে দেনায়, 

হয়তো ক্ষতি হয়ে গেছে ভিসির বেচাকেনার | 





প্রাণটা যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন মাংশপেশী। 
মাসে দু'বার ম্যালেরিয়া কাপন লাগায় গায়ে; 
ডাগর ছেলে চাকরি করতে গঙ্গাপারের দেশে 
মিনির নর লো পামৰ 
বিচ্ছেদ নেই খাটুনিতে, শোকের পায় না ফাক, 
ভাবতে পারে স্পষ্ট করে নেইকো এমন AF I 
কী বলবে যে কেমন করে পায় না ভেবে শেষে ।”” 
‘বধু’ কবিতাটিও একটি নিঃস্ব গরিব খেতমজুরের জীবনকাহিনী ৷ সে যে গ্রামে বাস করে — 
“চাষের তেমন সুবিধা নেই কৃপণ মাটির গুণে, 
পয়ত্রিশ ঘর তাতির বসত, ব্যবসা জাজিম বুনে | 
গৃহস্থেরা ফসল করে কাকুড়ে SYCT | 
এ খানেতে বালির ডাঙা, মাঠ করছে ধু ধু, 
টিবি পরে বসে আছে গায়ের মোড়ল বুধু।”” 
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a রানি ca শ4 
তাহার চলিয়া যায়। ও ভীষণ কৃপণ,__একটা পয়সাও খরচ করিতে পারে না। সংসারে তাহার এ 
ছোট্ট নাতি মগলুটা ছাড়া কেহই নাই। তাহার যা-কিছু সবই এ নাতিটির জন্য! সে সাহস করিয়া 

“এখনো তাই নাম দেয়নি, ডাক নামেতেই ডাকে, 
নাম ভাড়িয়ে ফাকি দেবে নিষ্ঠুর দেব্তাকে।1” 

‘দেশাসুবী’ কবিতার্টিও গাঁয়ের এক নিঃস্ব গরিব চাষীর জীবন কাহিনী। দুর্ভিক্ষ হইয়াছে-_ 
দেশে আকাল পড়িয়াছে। ছিন্নমূল গাঁয়ের চাষী-মজুরেরা সহরের পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে 
কাজের খোজে, _ 

“প্রাণধারণের বোঝাখানা বাধা পিঠের পরে, 
আকাল পড়ল, দিন চলে না, চলল দেশাত্তরে 
দূর সহরে একটা কিছু যাবেই যাবে জুটে, 
এই আশাতেই লগ্ন দেখে ভোরবেলাতে উঠে 
দুর্গা ব'লে বুক বেঁধে সে চল্ল ভাগ্যজয়ে, 
মা ডাকে না পিছুর ডাকে অমঙ্গলের STH | 
স্ত্রী দাড়িয়ে দুয়ার ধরে দুচোখ শুধু মোছে, 
আজ সকালে জীবনটা তা কিছুতেই না রোচে।” 
চাষীর বৌটি তাহাকে সাহস দেয় | বলে, তাহাদের জন্য সে যেন কোনো ভাবনা না-করে + 
স্ত্ৰী বলেছে বারেবারে, যে করে হোক্‌ খেটে 
সংসারটা চালাবে সে, দিন যাবে তার কেটে। 
স্বর ছাইতে খড়ের আঠির জোগান দেবে সে যে, 
গোবর দিয়ে নিকিয়ে দেবে দেয়াল পাচিল মেঝে। 
মাঠের থেকে খড়কে কাঠি আনবে বেছে বেছে, 
ality বেঁধে কুমোরটুলির হাটে আসবে বেচে। 
খুদ PUG! যা জুটবে তাতেই চলবে দুবছরে। 
দূর দেশেতে বসে বসে মিথ্যা অকারণে 
কোনমতেই ভাবনা যেন না-রয় স্বামীর মনে ৷” 

এই হইতেছে বাংলার গরিব চাষীপরিবারের বৌ-ঝিদের Bore বাস্তব feat 

দেশাস্তরী বেকার চাষীটি দিন ৪/৫ পর মহানগরীতে পৌছিবে। কিন্ত কোথায় এবং কাহার 
কাছে গিয়া সে উঠিবে তাও সে ভালো করিয়া জানে না। সহরে কোথায় যেন হালসিবাগান আছে 








করিলেই নাকি তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইবে । _-তারপর কি একটা কাজের ব্যবস্থা সে করিয়া 
দেবে না? স্ত্রী আবার বার বার বলিয়া দিয়াছে__ 
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‘স্ত্ৰী বললে, HE. a 
ওদের গায়ের বাদল পালের জাঠতুতো ভাই প্ৰিয় 
উনত্ৰিশে বেশাখে ||” 

'জমিদার-রবীন্দ্রনাথের' পক্ষে গায়ের গরিব চাষীপরিবারের বৌ-ঝিদের সুখ-দুঃখের এত 
সব গোপন কথা কি ভাবে জানা সম্ভব হইল, ভাবিলে বিস্মিত না-হইয়া পারা যায় AT! গায়ের 
নিঃস্ব গরিব চাবী-মজুরেরা কি দুঃসহ দারিদ্য-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্নেহময়ী জননী স্ত্রী-পুত্র-কন্যা 
এবং আশৈশব মায়া মমতায় ঘেরা গ্রাম ছাড়িয়া সহরের চটকলে ও বিভিন্ন কারখানার দরজায় 
চাষীর জীবনের এই করুণ ও মর্মান্তিক চিত্রটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন অমর হইয়া 
রহিবে, তাহাতে আর সন্দেহ AB - 

"অচলা বুড়ি’ কবিতাটির মধ্যেও গায়ের গরিব খেতমজুরেরা কি ভাবে জমিদার-মহাজনের 
হাতে অত্যাচারিত ও শোষিত হইয়া আসিতেছে তাহার একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। পায়ের এক 
শ্রেহশীলা ঠন্দির মত অচলা বুড়ি সকলেরই fara | তাহার জমাট টাকার উপর সকলেরই লোভ ৷ 
সে কিন্তু অপাত্রে দেয় at পায়ের অনাথ গরিব ও অত্যাচারিত মেয়েদের জন্য ওর দরদ-- - 
তাহাদের সে সাহায্য করে । একবার কায়েৎ বাড়ির এক বিধবা মেয়ে খুবই কষ্টে পড়িল। অচলা 
তাহাকে সাহায্য করে এবং শেষে তাহারই পরামর্শে বিধবাটি একটি হাসপাতালে রোগীসেবার 
তাহার অপরাধ, জমিদারের মায়ের শ্রাদ্ধে সে এবং তার ছেলে বেগার খাটে নাই ৷ ফলে জমিদারের 
আক্রোশ গিয়া পড়িল তাহাদের উপর । এক মিথ্যা ডাক-লুঠের মামলায় রাই ডোর্মনির ছেলে 
গোষ্ঠকে জড়াইয়া দেয়, বিচারে তাহার সাত বছর জেল হয় | রাই ডোমনি ছেলের দুঃখে ও অপমানে 
গ্রাম ছাড়িয়া ভিন্‌ গায়ে গিয়া বাস করিতে লাগিল। এই সময় অচলা প্রতি মাসে মাসকাবারির 
জিনিস লইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিত, __ 

“জমিদারের মায়ের শ্রাদ্ধ, বেগার খাটার ডাক, 
রাই ডোম্নির ছেলে বললে, কাজের যে নাই ফাক, 
পারবে না আজ যেতে । শুনে কোতলপুরের রাজা 
বললে ওকে যে করে হোক দিতেই হবে সাজা | 
মিশনারির স্কুলে প’ড়ে কম্পোজিটরের 
কাজ শিখে সে সহরেতে আয় করেছে COS | 
তাই হবে কি ছোটোলোকের ঘাড-বাকানো চাল। 
গোষ্ঠকে তো চালান দিল সাতবছরের জেলে। 
ছেলের নামের অপমানে আপন পাড়া ছাড়ি’, 
ডোম্নি গেল ভিন্‌ গায়েতে পাতৃতে নতুন বাড়ি 1” 
স্মরণ রাখা দরকার, তখন ভূমিসংস্কার আইনের (বেঙ্গল টেনাজি এ্যাক্ট্রের) সংশোধন হয় 
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নাই। জমিদারের খারিজ ফি, সেলামি নজারানা ও পলিপ তো ছিলোই, তাছাড়া 
ও সতিশোধ-পরায়ণ হইয়া উঠিতে পারে এই কবিতাটিতে কবি তাহার 
কিছুটা আভাস দিয়াছেন ৷ রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদার হওয়ার জন্য এবং জমিদারীর কাজে দীর্ঘকালের 
অভিজ্ঞতা থাকার দরুণ জমিদারদের অত্যাচারের স্বরূপটি খুব ভালো ভাবেই জানিতেন। কবি 
amelie can ৰমা মাতাল VEY FRESHEST HOU CPE TH 











ববিতা মধ্যে গীয়ের আকাল -দুর্ভিক্ষ-বন্যা এবং জমিদার-মহাজনের অত্যাচারের 
নিপল dik termes dine 
শিউনন্দন গোয়ালার এককালে অবস্থা ভালোই ছিল, —fawa গরু-বাছুর ছিল। তারপর 


হঠাৎ 
ভেসে চলল গোরু-বাছুর টান লাগল গাছে, 
মানুষে আর সাপে মিলে শাখা আকড়ে আছে। 
বন্যা যখন নেমে গেল বৃষ্টি গেল থামি, 
আকাশ জুড়ে দৈত্যে দেবের FT সে পাগলামি — 
তিনটে শিশুর ঠিকানা নেই, স্ত্ৰী গেছে তার ভেসে। 
চুপ করে সে রইল বসে, বুদ্ধি পায় না খুঁজি, 
মনে হোলো সব কথা তার হারিয়ে গেল বুঝি I” 
ভীষণ জোয়ান ছেলে তাহার সামরু | দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ওর বাপকে ইষ্টঈদেবের নাম স্মরণ 
করিতে দেখিয়া সামক্ল জ্বলিয়া উঠে 
ভার নেব তার নিজের পরেই, ঘটুক নাকো যা’ই আর, 
এর বাড়া তো সর্বনাশের সম্ভাবনা নাই আর ৷ 
এই সব বলিয়া সামরু তাহার বাপকে উৎসাহ দিয়া আবার তাহাদের জাত-ব্যবসা শুরু করিয়া 
দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই মহাজনের ‘দেনার-অজগৱর’ রা ee ee পানা 
“এ দিকেতে প্রকাণ্ড এক দেনার অজগরে 
একে একে গ্রাস করছে যা আছে তার ঘরে। 
দেনা-পাওনা দিন রাত্রি জোয়ার ভাটা খেলে। 
দশবছরের ছেলেটাকে সঙ্গে করে এনে | 
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জান কারন 
পুষবে ঘরে আপন ক'রে এঁটে নেহাৎ চাই।” 

শুনিয়া সামরু ভীষণ ক্ষেপিয়া গিয়া বলে যে, ওকে কেনার ক্ষমতা তাহার নাই। শেঠুজি অবশ্য 
faye করিয়া গেল-_ _“দুই চারি মাস যেতেই, প্র সুধিয়ার গতি হবে আমার গোয়ালাতেই।” 

সামরু ছিল মস্ত পালোয়ান। কুস্তিতে তাহার ছেলেবেলা থেকেই খুবই নেশা । নবাব বাড়িতে 
কুর্তিগিরের দল পাল্লা দেবে শুনিয়া সেখান সে ছুটিল। হপ্তাখানেক পর বাড়ি ফিরিয়া দেখে-_ 

ফিরে এসে দেখতে পেলে সুধিয়া তার গাই 

শেঠ নিয়েছে ছলে বলে, গোয়ালঘরে নাই। 

দুনি চাদের গদি যেথায় নাজির মহল্লাতে। 

কী রে সামরু, ব্যাপারটা কী, শেঠজি শুধায় তাকে, 
সামরু বলে ফিরিয়ে নিতে এলুম সুধিয়াকে। 
শেঠ বললে, পাগল না কি, ফিরিয়ে দেব তোরে, 
পশু ওকে নিয়ে এলুম ডিক্রিজারি করে।” 

' কথায় WA Sel জমি, ভালো জরু, ভালো গরু দেখলেই জমিদার-মহাজনের জিভ 
ATAT করে ওঠে; ও নজরে পড়লে আর ACE নেই_ যেমন করেই হোক তা তাদের ভোগে 
যাবেই ৷’ দেনার দায়ে অস্থাবর ক্রোক ডিক্রি জারী করিয়া শেঠজী সুধিয়াকে লইয়া গিয়াছিল। aw 
সামরু পালোয়ান মানিবে কেন? ভোজালি হাতে “সুধিয়া সুধিয়া” বলিয়া বজ্মন্দ্রক্ঠে সামরু ডাক 
পাড়ে। সেই ডাক শুনিয়া কোথা থেকে বাধন ছিঁড়িয়া হাজির হয় সুধিয়া। শেঠ দুনিষ্ঠাদ থানা- 





ফাসি আমি ভয় করিনে, এইটে মনে রেখো | 
দশবছরের জেল খাটিব, ফিরব তো তারপর, 
সেই কথাটাই ভেব বসে, আমি চল্লেম ঘর' ।।” 
তাহারা একদিন জাগিয়া উঠিবেই __যাহারা ভগবান, ভাগ্য ও অদৃষ্টের দোহাই না-পড়িয়া তাহার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে । শরৎচন্দ্রের গফুরের মত ক্ষুধাশীর্ণ, পিঙ্গল দুটি চক্ষু আকাশের পানে 
তুলিয়া আর তাহারা অশ্রু বিসর্জন করিবে না। সামরু-র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করিলেন বিদ্রোহের 
আর বলিষ্ঠ সক্ৰিয় প্রতিরোধের মূৰ্ত প্রতিমা__ যাহারা বন্্রকণ্ঠে গর্জে উঠিয়া বলিবে,_জেলখানার 
ফাটক বা ফাসি কিংবা কালাপানি, কিছুকেই তাহারা ভয় করে না। 
ce কবিতাটির মধ্যে কবি একটি গরিব ডানপিটে স্যাকরা ছেলের কঠিন জীবন-সংগ্রাম 
কাহিনীর বর্ণনা উপলক্ষ্যে বাংলার তৎকালীন পাটকল শ্রমিক ধর্মঘটাদের অপরাজেয় সংগ্রামী 
মনোবলের অকুষ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন। 
রা বারা 
(STH | বাপের ইচ্ছা, ছেলেকে তাহার সব বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়া নিপুণ কারিগর করিয়া তুলে । মাধো _- 
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দিলা ৱান UE কান বাহ নর 0 ভাৰৰ দৰৱ কাম গৰাল কোল ৰ, 
. একদিন রায়বাহাদুরের ছেলে দুলাল চাবুক হাতে মাধোর পোষা কুকুরটাকে মারিতে আসিলে 
ন মনো লালা নলা বাম meen See ene Ge ae COE তল জলম সান 
এত বড়ো বুকের পাটা, মনিবকে তুই মারিস। 
আজ বিকালে হাটের মধ্যে হিঁচড়ে নিয়ে তোকে, 
কিন্তু বৈকালে মনিববাড়ির পিয়াদা আসিয়া দেখে, দড়ি আছে পড়ে, _মাধো নিরুদ্দেশ । 
মাধোর বাপ স্ত্রীকে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করিতেই সে ফুঁসিয়া উঠিয়া বলে, _ 
“...মা শুনে কয়, নিজে 
আপন হাতে বাধন তাহার আমিই খুলছি যে; 
সধো চাইল চলে যেতে, আমি বললেম যেয়ো, 
এমন অপমানের চেয়ে মরণ ভালো সেও। 
| বললে, তোমার গোলামিতে ধিক্‌ সহত্রবার।” 
“তারপর বিশ-পচিশ বছর কাটিয়া গিয়াছে । মাধো বাংলাদেশে গিয়া একটা চটকলে সর্দারীর 
কাজ করিতেছে। আপন জাতের মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করে ৷ ছেলেপুলেও হয় ৷ মাধো ঘোর সংসারী | 








ধর্মঘটে বাধল কোমর; সাহেব দিল ডাক, 

বললে, মাধো, ভয় নেই তোর, আলগোছে তুই থাক্‌। 

দলের সঙ্গে যোগ দিলে শেষ মরবি যে মার খেয়ে, 

মাধো বললো, মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে ।” 

যে স্বাধীনচেতা Hite ছেলেটি একদিন অন্যায় আর গোলামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া দেশ 

ছাড়িয়া আসিয়া বিদেশে চটকলে কাজ ধরিয়াছে সে-কিনা এখানেও সেই গোলামী আর তাহার 
ঘর্মঘটী ভাইদের প্রতি বেইমানি করিবে! মরে গেলেও সে এ বেইমানি করিতে পারিবে না, সাহেবকে 
সে সাফ জানাহয়া দেয়। ৰ 
“শেষ পালাতে পুলিশ নামল, চলল গুতো গীতা, 
কারো পড়ল হাতে বেড়ি, কারো ভাঙল মাথা | 
মাধো বললে, সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে, 
অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না CA | 
চলল সেথায় যে দেশ থেকে দেশ গেছে তার মুছে, 
মা মরেছে, বাপ মরেছে, বাধন গেছে খুচে। 
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ছেড়া শিকড় পাবে কি আর পুরোনো তার মাটি ।।”’ 
স্ৰী-পুত্ৰের হাত ধরিয়া মাধো আবার দেশের- পথে চলিল । ধর্মঘট কবে শেষ হইবে-_কি তার 
ফলাফল হইবে কে জানে তবে অপমান আর বেইমানির অন্ন মাধোর আর কুচিবে না। . 
লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখানেও রবীন্দ্রনাথ সেই অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মূৰ্ত প্রতিবাদ 
সৃষ্টি করিলেন মাধোর মধ্যে | মন্গুরদের ন্যায়সঙ্গত ধর্মঘটের উপরেও তাহার সুস্পষ্ট সমর্থন দেখা 
ঘটভঙ্গকারী বেইমানির (বা ব্ল্লাকূলেগিজিমের) প্রতি জানাইলেন দারুণ ঘৃণা | প্রসঙ্গতঃ 
আলমোড়া যাত্ৰাকালে পাটকল ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে কবির আবেদন-বিবৃতিটি স্মরণীয় । 
ee eee 
তুলিয়াছিল তাহাই “ছড়ার ছবি’-র কবিতাগুচ্ছে প্রকাশ পাইল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
সদ পু ০ পপ 
করিয়াছেন | 
. এই সমস্ত আখ্যান ও চবিত্র-চিত্রগুলি এতো স্বাভাবিক এতো জীবতু হইয়াছে 
বাস্তবানুগ হইয়াছে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের আর কয়জনের তুলিতে ও টা নো 
কোন কষ্ট-কল্পনা নাই, --একটি স্বাভাবিক গতি-প্ৰবাহ আছে সবগুলিতেই। যাঁহারা সাহিত্যে 
শ্রেণী-সংগ্রাম ও সমাজচেতনার কথা বলেন তাহারা লক্ষ্য করিবেন, রবীন্দ্রনাথ জমিদার মহাজনদের 
শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কী সুতীব্র ঘৃণা ও Cal প্রকাশ করিয়াছেন এর প্রতিটি ছড়ায়-কাব্যে। 
তাহারা এও দেখিতে পাইবেন, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে চাষীর স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও সংগ্রাম- 
প্রবণতাকে কবি কতখানি মহিমাম্বিতরূপে চিত্রিত করিয়াছেন ৷ আর এই ছড়াগুলির পশ্চাতে যে 
গভীর কথা, যে-সব অর্থ লুকাইয়া আছে তা কোথাও আমাদের রসবোধে পীড়া দেয় না। অথচ কি 
অদ্ভুত বাস্তবতা! এঙ্গেলস্‌ (F. Engels) সার্থক শিল্পের জন্য এই রচনা-কৌশলটি রই ইঙ্গিত 
করিয়াছিলেন Margaret Harkness কে, 
“The more the author’s views are concealed the better for the work of art. 
The realism I allude to may creep out even inspite of the author’s views.” 
প্রশ্ন হবে, রবীন্দ্রনাথ এসব নিয়ে কোনো সীরিয়স্‌ কিছু না-লিখিয়া ছড়া কবিতায় লিখিলেন 
কেন? প্রথমতঃ, বোধ হয়, ছেলেদের সারল্যের সঙ্গে এই সব অশিক্ষিত গায়ের চাবীর মনের 
সহজে বুঝিতে ATS | 
দ্বিতীয়তঃ, ছড়া হইতেছে ছেলেদের ও মেয়েদের শীতিকাব্য । এর দোলা, বাচনভঙ্গী_ এর 
মূল সুর ছেলেবেলা থেকে আমাদের হৃদ্‌স্পন্দনের তালে তালে রক্তের মধ্যে মিশিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 
সুকৌশলে ছড়ার মধ্য দিয়াই দেশের আসল রূপটি চিত্রিত করিয়া ছেলেদের চেতন-অবচেতন 
মনের ফাকটুকু ভরাট করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। আর শিল্পাচার্য নন্দলালের এ cape অপরূপ 
মানবমহিমায় অমর হইয়া রহিল। 
শেষ বয়সে রবীন্দ্র-প্রতিভার আর একটি ভাস্বর দিক আমাদের নিকট উন্মোচিত হইল । 
'এ্কতান' এর আত্মবিলাপ তাহার মহৎ বিনয়, “ছড়ার ছবি'-তে সেই কথার প্রমাণ পাওয়া 
CAI *% | 
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বদিক যুগে শূদ্ৰ ও নারীর অবস্থান 


পৃথিবীর সর্বত্রই মৌলবাদীরা ইতিহাসের চাকাটাকে উল্টোদিকে ঘোরাতে চায়। ওরা পরিবর্তন 
বিরোধী বলেই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিরোধী | ভারতবর্ষে ‘হিন্দুত্ব’ বা “হিন্দু-রাষ্ট্রের' 
প্রবক্তাদের মতে বৈদিক যুগই আসলে ভারতের স্বৰ্ণযুগ’, ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি বেদ-এর 
মধ্যেই লুকিয়ে আছে; সবকিছুই নাকি বেদ-এ আছে; সুতরাং বৈদিক সাহিত্য বা যুগ সম্পর্কে 
সম্যক ধারণা থাকা সকলেরই দরকার | 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'ঝখেদ সংহিতাকে’ পৃথিবীর প্ৰাচীনতম গ্ৰন্থ বলে বর্ণনা 
করেছেন ৷ এক সময় ধারণা ছিল যে, বৈদিক যুগই ভারতীয় সভ্যতার প্রথম যুগ। কিন্ত বর্তমান 
শতাব্দীর ২০-এর দশকে হরপ্লা বা সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই ধারণার পরিবর্তন 
হয়েছে। খৃষ্টপূৰ্ব আড়াই হাজার বছর নাগাদ হরপ্লা সভ্যতার বিকাশ । অন্যদিকে বৈদিক যুগের 
সুত্রপাতকে কোনভাবেই খৃষ্টপূৰ্ব দেড় হাজারের আগে কেউই টেনে নিয়ে যেতে পারেননি । আজ 
পর্যন্ত প্ৰাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হরপ্লাই ভারতের প্রথম সভ্যতা; খখ্ধেদীয় সভ্যতা প্রথম নয় | Sasi 
একটা প্রাক আৰ্য বা অনার্য সভ্যতা, অন্যদিকে বৈদিক সভ্যতা আর্যদের সভ্যতা | SAR একটা 
নগর সভ্যতা, যেখানে অট্টালিকা পয়ঃপ্ৰণালী, স্নানাগার, দুর্গ, রাস্তা-ঘাট সহ অনেক কিছুই চিত্তাকর্ষক। 
কিন্তু বৈদিক যুগে নগর নেই এবং তেমন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও নেই। যেদিন স্যার জন 
মার্শাল, মার্টমার হুইলার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী, স্টুয়ার্ট পিসট কিংবা 
এইচ. ডি. সাংখ্যালিয়ার মত-বিখ্যাত প্রত্রতত্ববিদরা মহেঞ্রোদারো ও হরপ্লার (বর্তমানে পাকিস্তানে) 
বালিবঙ্গান, পাঞ্জাবে শতদ্র তীরে রূপার, গুজরাটে ভোগাবর তীরে লোথাল-এ আবিষ্কৃত হয়েছে। 
এইসব প্রত্রবিদ্যালব প্রমাণ ও নিদর্শন আবিষ্কারের সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রাচীন সমাজকে 
জানার সুযোগ যেমন এসেছে; তেমনি বৈদিক সভ্যতার সাথে প্রাকৃবৈদিক যুগের তুলনা করাও 
সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা তো শুধু বৈদিক সভ্যতা নয়; এটি বৈদিক এবং অ-বৈদিক; এটি 
আৰ্য ও অনার্য সভ্যতার এক অপূর্ব সমন্বয়-- এসব কথা তো পণ্ডিতরা কতবার বলেছেন ৷ আচাৰ্য 
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, কাপড়ের বুননে যেমন লম্বা ও চওড়া দিকের সুতো লাগে, 
ভারত-সংস্কৃতিও ঠিক একই ধরণের যেখানে ষোল আনার মধ্যে বারো আনাই তথাকথিত অনার্ধদের 
অবদান । কিন্তু এই প্ৰাগাৰ্য বা অনাৰ্য (যে নামেই ডাকি) জনগোষ্ঠী কেমন ছিলেন বৈদিক যুগে? যে 
মাতৃদেবীর মূর্তি বা মহিলাদের তুলনামূল স্বাধীন ও উন্নত জীবনের ছবি আমরা হরয়া 
মহেঞ্জোদারোতে পাই, তেমনটা কি বৈদিক যুগে ছিল? মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগে গ্রাম, তবে 
তো শহর । কিন্তু ভারত সভ্যতার ক্ষেত্রে এমন উল্টো কেন? সভ্যতার মাপকাঠি কি? __এরকম 
কত প্রশ্ন মনে আসতে পারে | এতসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য বর্তমান প্রবন্ধ নয়, আমরা শুধু এখানে 
বৈদিক যুগে শূদ্ৰ ও নারীদের অবস্থান সম্পর্কে দু'চারটে কথা বলব, যদিও কথাগুলি হয়তো বা 
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নতুন নয়, ইতিমধ্যে অনেক গবেষকই হয়তো বিক্ষিপ্তভাবে বলেছেন ৷ বৈদিক সাহিত্য বলতে শুধু 
ACU সংহিতা, সামবেদ সংহিতা, যজ্জুৰ্বেদ সংহিতা ও অথৰ্ববেদ সংহিতাই নয়; এই চারটি সংহিতার 
সাথে যুক্ত ব্রাহ্মণ’, ‘আরণ্যক’, উপনিষদ" ও ‘সূত্ৰ’ জড়িত। ভারতীয় সাহিত্যধারার প্ৰাচীনতম 
নিদৰ্শন খম্বেদ হেরপ্লা সভ্যতায় লিপি ছিল, কিন্তু সাহিত্যের সন্ধান মেলে নি; অন্যদিকে বাঞ্বেদ 
ছিল শ্রুতিনির্ভর, বৈদিক লিপি নেই) দশটি মণ্ডলে বিভক্ত, যদিও এই শেষের মণ্ডলটি পরবর্তী 
সময়ে যুক্ত হয়েছে বলে অনেকেরই ধারণা। সংহিতাগুলি মুখ্যত দেবতাদের উদ্দেশ্যে Bs ও 
প্রার্থনা রূপে চিহ্নিত । এক একটি সংহিতার সাথে এক বা একাধিক ‘ব্ৰাহ্মণ’ পরবর্তী সময়ে যুক্ত 
হয়েছে_ এবং এরকম প্রায় তেইশটি ব্রাহ্মণ’ এর সন্ধান পণ্ডিতরা পেয়েছেন। যেমন খথেদের 
সাথে সংশ্লিষ্ট এতরেয় এবং ‘কৌষীতকি"; সামবেদের সাথে যুক্ত “Whey মহাব্ৰাহ্মণ’ বা ‘cao’ বা 
“পঞ্চবিংশ ব্ৰাহ্মণ’; কৃষ্ণ যজুৰ্বেদের অন্তর্গত “তৈত্তিরীয়' ও শুল্ক যজুর্বেদের UES সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ রচনা ‘শতপথ ব্রাহ্মণ’, এবং অনেক দেরীতে রচিত অথৰ্ববেদের সাথে সংশ্লিষ্ট 'গোপথ 
ব্রাহ্মণ” | স্পষ্টতই সংহিতা রচনার কয়েক শতাব্দী পরে (সম্ভবত খৃষ্টপূৰ্ব ৯০০ থেকে ৪০০ Maw) 
ব্ৰাহ্মণ সাহিত্য রচিত হয়েছিল এবং এর মধ্যে তৎকালীন সমাজের ছবি বিশেষ করে শূদ্ৰ ও নারীর 
অবস্থান__খুঁজে খুঁজে বের করা কম আকর্ষণীয় নয় | বৈদিক সাহিত্যকে সাধারণত দুটি শ্রধানভাগে 
ভাগ করা হয় : যেমন, কর্মকাণ্ড (সংহিতা ও ব্ৰাহ্মণ) এবং জ্ঞানকাশ্ড আরণ্যক ও উপনিষদ)। 
সম্ভবত বাণপ্রস্থের সময় ‘অরণ্য রচিত গ্রন্থ’ অর্থেই ‘আরণ্যক’ শব্দের প্রথম ব্যবহার করেছিলেন 
‘তৈত্তিরীয়” আরণ্যক ইত্যাদি, বৈদিক সাহিত্যে অনেক উপনিষদ তবে Set” ‘কেন’ ‘কঠ’ ‘ছান্দোগ্য’ 
“বৃহদারণ্যক” ‘শ্বেতাশ্বতর’ মৈত্ৰায়ণীয়’ সহ মোট চোদ্দটি উপনিষদ পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত হয়েছিল। 
বেদ অধ্যয়নের সহায়ক রচনারূপে ‘বেদাঙ্গ’ সৃষ্টি হয়েছিল- যা বিশিষ্ট আঙ্গিকের জন্য ‘সূত্ৰ’ 
রূপে অভিহিত। ‘সূত্র’ সাহিত্য রচনার সংগে যুক্ত অধিকাংশ গোষ্ঠীর নামের সাথে অনেক সময় 
মধ্যে গৃহ্যসূত্ৰ, ধর্মসূত্র, wm, কল্পসূত্র, শুন্বসূত্ৰ ইত্যাদিতে আমরা এক সময়ের সামাজিক 
আচার-বিচার ও অনুশাসনের পরিচয় পাই, যা আজ তার এতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে 
ঠিক, কিন্ত সেদিনের সমাজ ও জীবন সম্পর্কে ইঙ্গিতবহ অনেক ছবি আমাদের সামনে তুলে ATA | 

সংহিতা, ব্ৰাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও বেদাঙ্গসূত্র নিয়ে এই যে বিরাট বৈদিক সাহিত্য-_ 
আমরা HB প্রথম দিকে বৈদিক সমাজ ছিল ‘Pastoral’ অর্থাৎ পশু পালনের সাথে যুক্ত, ফলে 
জীবন ছিল প্ৰায় যাযাবরের মত। কৃষি উৎপাদনের সাথে বৈদিক আর্যরা ধীরে ধীরে পরবতী 
সময়ে যুক্ত হয়েছেন। জমি আসার সাথে সাথে একদিকে যেমন, স্থায়ী বাসভূমি গড়ে উঠেছে 
তেমনি জটিলতা আরও বেড়েছে। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সঙ্গে রাজা বা রাষ্ট্রের শক্তি, দাস ব্যবস্থার 
সমাজ থেকে কৃষি উৎপাদনের সমাজে উত্তরণ একদিনে হয়নি-_ ফলে প্রথমদিকের accra 
পশুপালক সমাজের সাথে সুত্র সাহিত্যের কৃষি ও গ্রাম সমাজে অনেক ব্যাপারেই অমিল দেখা 
যায়; যদিও সবটাই. বৈদিক সাহিত্য । তবে কি খণ্ধেদের যুগে জাত-পাত বা বর্ণ ব্যবস্থা হিল না? 
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a রা বদর Mio জল জা ররর শৃত্খলের বন্ধন যে 
পরবর্তী সময়ের মত অত কঠিন ছিল না খথেদীয় যুগে, সেটি কিন্তু অনেকেই বলেন | যেটি ছিল, 
সেটি হল বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংঘাত ও সংঘর্ষ; সেটির নাম হরপ্লা বনাম বৈদিকও হতে পারে, কিংবা 
প্রাগার্য বা অনাৰ্য বনাম বৈদিক আৰ্য হতে পারে । ঝখেদে উল্লেখিত ‘হরিয়ুপীয়’ শব্দটি সম্ভবত 
হরপ্লার সমার্থক। পশু-পালন ভিত্তিক ঝখেদীয় সমাজে জমি-জায়গা নয়, ‘গো-ধন’ ছিল প্রকৃত 
ধনসম্পদ এবং একে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত সংঘৰ্ষ হস্ত | TUATHA আর্য-শক্ররা 
এবং এদের চিত্রিত করা VS— DAP (অৰ্থাৎ ভোতা নাক) ‘শিশ্নদেব’ €লিঙ্গ-উপাসক), 'অব্রত' 
বা 'অন্যব্রত" ভিন্নব্রতাবলম্বী), ‘অ-যোগ্যম্‌’ যোগ যজ্ঞে বিশ্বাসী নয়), “মুদ্ধ বাচ্‌’ (খারাপ তাষায় 
কথা বলে), FK (কালো বর্ণের), “অ-কর্মণ্‌* (বৈদিক কর্মে বিশ্বাসী নয়), 'আয়াস-পুর' 
সেুরক্ষিত-পুর বা দুর্গের অধিবাসী ) ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে । খখ্েদ সংহিতায় এক-চতুর্থাংশের 
বেশি সৃক্ত ইন্দ্রের বন্দনায় নিবেদিত। ইন্দ্রের অপর নাম “পুরন্দর' (পুর বা নগর ধবংসকারী)। এ 
উপর দেবত্ব আরোপ পরবর্তী সময়ে হয়েছে, বৈদিক সাহিত্যে “হিন্দু” শব্দের উল্লেখ নেই; এটি যে 
একটি ভৌগোলিক নাম (‘সিন্ধু’ থেকে) এবং পরবর্তী সময়ে আরোপিত-___এ কথা নতুন করে 
বলার অপেক্ষা রাখে না। - | 

fea কৌমসমাজগত অথবা fea গোত্রজাত aferarar যেমন ছিলেন acuta আর্যদের 
তারাও ছিলেন =r । কেউ কেউ মনে করেন যে ‘শূদ্ৰ’ নামটি একটি পরাজিত উপজাতির নাম। 
হয়নি । ঝথেদে যে “দশরাজ্ঞ” বা ‘দশ রাজার যুদ্ধ” উল্লেখিত তাতে দেখা যায় ভরত উপজাতিগোষ্ঠীর 
প্রধান সুদাস যেদিন খাবি বিশ্বামিত্রের স্থলে বশিষ্ঠকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করলেন, 
সেদিনই বিপত্তি শুরু হল | অপমানিত বিশ্বামিত্ৰ দশটি উপজাতিকে সংঘবদ্ধ করে যুদ্ধ OF করলেন, 
কিন্তু সুদাসের কাছে অপরাজিত হলেন | সেদিনের এ উপজাতিদের যুদ্ধে কারা আর্য, কারা আয 
নয়, স্পষ্ট করে বলা কঠিন; তবে সুদাস বা তার পিতা দিবোদাস (খাঁর জন্য ইন্দ্র যুদ্ধ করেছিলেন) 
উভয়ের নামের শেষে ‘দাস’ শব্দটি জাড়ত। চির প্রতিদ্বন্দ্বী বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কলহ প্ৰাচীন 
ভারতীয় সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য বিষয় (বিশেষত মহাভারতে গাভী নন্দিনীর উপর অধিকারের 
প্রশ্ন নিয়ে উভয় ঝষির দ্বন্ঘ) ৷ ale বশিন্ঠের পিতার উল্লেখ থাকলেও মায়ের উল্লেখ নেই; অগস্ত্য 
মুনির মত বশিষ্ঠের জন্ম হয়েছিল নাকি একটি পাত্র বা ভাণ্ড থেকে 1 একি অনাৰ্য মায়ের অস্বীকৃতি? 
মুনি কন্ব, কিংবা অঙ্গীরস অথবা বেদব্যাস সকলের বর্ণই কালো | ব্যাসদেরের তো আর এক নাম 
'কৃষ্দ্বৈপায়ন”__ প্ৰথম শব্দটি গায়ের রং-এর জন্য এবং দ্বিতীয়টি দ্বীপে জন্ম বলে । ব্যাসদেবকে 
মহাভারতের রচয়িতা হিসাবেই শুধু নয়, এমন কি বেদ-এর ভ্ৰষ্টা (এরই-জন্য বেদব্যাস) হিসাবেও 
বলার প্ৰবাদ আছে, অথচ কুমারী অবস্থায় ধীবর-কন্যা মেৎস্য-কন্যা) সত্যবতীর গর্ভে ঝষি 
EE SE বাজ গলো রিতার শ্ৰম রানার রান রিনা 


সৃষ্টি। 
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সমগ্র ACNE শুধুমাত্র একবার দশম মণ্ডলের পুরুষ সুক্ডে চতুর্বর্ণের ছবি আমরা পাই, যেখানে 
স্ৰষ্টা পুরুষের সুখ, বাহু, উরু ও চরণ থেকে যথাক্রমে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্বের উৎপত্তি 
বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই দশম মণ্ডলটি নিয়েই যথেষ্ট বিতর্ক আছে এবং অনেক পণ্ডিতের মতে 
এটি সম্ভবত পরবর্তী সময়ে সংযোজিত । খণ্েদে চৰ্তুবৰ্ণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যাই হোক্‌, পরবর্তী সময়ে 
কিন্তু কৃষি-সমাজের বিস্তারের সাথে সাথে জগদ্দল পাথরের মত বর্ণ ব্যবস্থা সমগ্র সমাজের বুকে 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বৈদিক সাহিত্য এই কঠোর অভিশপ্ত ব্যবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
হয়েছে। বর্ণব্যবস্থা যে ঝথ্ধেদীয় যুগে কঠিন ছিল না তার কত প্রমাণ আছে | বাশ্বেদে দেখা যাচ্ছে, 
বাবা পুরোহিত, ছেলে চিকিৎসক । বাম্বেদীয় ধষিরাও সব সময় পুরোহিত সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত 
নন- যেমন কভস বা কৈভ বাবি রদের কথা পরবর্তী উপনিষদে আছে; অথবা ব্ৰাহ্মণ শ্বেতকেতুর 
পিতা গৌতম যিনি ক্ষত্রিয়ের কাছে জ্ঞানার্জনের জন্য যাচ্ছেন। যাই হোক্‌, অথৰ্ববেদ সংহিতার 
যুগে মনে হয় বর্ণব্যবস্থা বেশ পাকাপাকিভাবেই সমাজ-জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল ৷ এবং ব্রাহ্মণ- 
সাহিত্যে জন্ম ও বংশপরম্পরার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল যেখানে ব্রাহ্মণকে প্রায় দেবতার 
সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছিল । সুত্র সাহিত্যেও একই ছবি আমরা দেখি | যদিও বৈদিক সাহিত্যের 
বিভিন্ন স্থানে ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায় । তৈস্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১: ২ :৬ : ৫০) বলা হয়েছে ঃ শূদ্ৰ 
অসুর উৎসজাত। তাণ্য মহাব্ৰাহ্মণে (৫ : ৮: ১১) ঘোষণা করা হচ্ছে: শূদ্ৰ যন্ত্রের উপযুক্ত নয়, 
তার কোনো দেবতা নেই। কোনো দেবতা কখনো তাকে সৃষ্টি করেননি; সুতরাং শুধুমাত্র অন্য 
সকলের পদপ্রক্ষালণ করেই. তাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় 1 শতপথ ব্ৰাহ্মণে (১৪ ৪১০১ £ 
৩১) সেই অকল্পনীয় চিত্র আমরা দেখি যেখানে অকপটে বলা হচ্ছে : “নারী, শূদ্ৰ, কুকুর ও কালো 
পাখি (সম্ভবত কাক) হ'ল অসত্য, পাপ ও অন্ধকার-__তাই তাদের প্ৰতি দৃষ্টিপাত করা উচিত 
নয়।’ এখানে শূদ্ৰ ও নারী সমগোত্রীয় | চতুরাশ্রমের অধিকার থেকে (মূলতঃ গুরুপৃহে শিক্ষা 
থেকে) শূদ্ৰ যেমন বঞ্চিত ছিলেন, নারীও তেমনি; বেদ পাঠের অধিকার উভয়েরই ছিল না। 
গৌতম ধর্মসুত্রে (১২ 2 ৪-৬) সেই ভয়ংকর উক্তি আমরা দেখি : যদি কোনো শূদ্ৰ বেদপাঠ শোনে 
তাহলে তার কাণে গলিত লাক্ষা দিতে হবে, যদি বেদপাঠ করার চেস্টা করে তাহলে জিব কেটে 
দিতে হবে, যদি বেদকে মনে রাখে তাহলে তার দেহকে fate করতে হবে । আসলে, বিভিন্ন 
ব্ৰাহ্মণ ও সূত্ৰ সাহিত্যে শূদদের বিরুদ্ধে এরকম অনেক নিন্দাসৃচক উক্তি আছে যাতে বোঝা যায় 
জাতিভেদ প্রথার কত অসহনীয় যন্ত্রণা তথাকথিত নিঙ্গবর্ণের মানুষদের একদিন সহ্য করতে হয়েছে। 
কৃষি সমাজ বিস্তারের সাথে সাথে পূর্বেকার তুলনামূলকভাবে সরল জীবনে জটিলতা বেড়েছে, 
বিভিন্ন বৃত্তির সৃষ্টি হয়েছে এবং বংশ পরম্পরায় এই বৃত্তি যাতে চালু থাকে তার জন্য অসংখ্য 
ধৰ্মীয় অনুশাসন এ বৈদিক যুগেই তৈরী হয়েছে। 

জাতিভেদের সাথে লিঙ্গভেদ একই সঙ্গে SST | বৈদিক সাহিত্যে ‘দাস’-এর তুলনায় ‘দাসী’ 
শব্দের প্ৰয়োগ অনেক বেশী হয়েছে | সম্ভান উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষের যে শ্রম 
বিভাজন এবং পরবর্তী সম্পদ ও সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে যে প্রথম শ্রম উৎপীড়ণ, যাকে এঙ্গেল্‌স 
হতে পারে না । তবে এখানে যুক্ত হয়েছে বর্ণভেদের মত কঠিন কিছু অনুশাসন ৷ এটা ঠিক, ঝণ্েদীয় 
যুগে প্রাগার্য সভ্যতার মাতৃ-অধিকার পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়নি, যদিও ঝণ্ধেদের পুরুষ প্রধান 








দলিত সাহিত্য g আ-১৩১ 





দেবতাদের (ইন্দ্ৰ, অগ্নি, বরুণ, রুদ্র. মিত্র, পুরাণ প্রভৃতি) সামনে দেবীরা (Gar, পৃথ্বী প্রভৃতি) 
শ্বান। aca বাল্য বিবাহ ছিল না; অবিবাহিত carat কিংবা নারী afa বিশ্ববারা বা অপালা 
রীতিমত কৃতিত্ব অৰ্জ্জন করছিলেন ৷ ঝথ্বেদের দশম মণ্ডলে দেখা যায় নিয়োগ" প্ৰথামত বিধবা 
অনেক ভাষ্যকে বিকৃত তৰ্জমা বা পরিবর্তন করেছিলেন এরই জন্য বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহ 
ও বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল ৷ দিনে দিনে বর্ণভেদ যত তীব্ৰ হয়েছে, ততই বর্ণকে পবিত্র 
রাখার অজুহাতে নারীর উপর অত্যাচারের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থায়ী কৃষি সমাজ প্রসারের 
সাথে সাথে আমাদের দেশে বিবেক-বিতর্ক বর্ণভেদ ও লিঙ্গভৈদ এবং পুরোহিত তন্ত্ৰ একই সাথে 
সমাজে প্রসারিত হয়েছে | এবং একটার পর একটা অনুশাসনের মাধ্যমে শূদ্ৰ ও নারীকে ক্রমাগত 
নীচে নামানো হয়েছে । অবশ্য সমাজে ভরবিন্যাস ছিল; বিজয়ী সম্প্রদায়ের নারী ও বিজিত 
সম্প্রদায়ের নারীর (দাসী) মর্যাদার কিছু পাৰ্থক্যও দেখা যায় বৈদিক সমাজে | পিতৃতাস্ত্রিক সমাজে 
সম্পদ সংগ্রহের মধ্যে দখলীকৃত ‘দাসীর সংখ্যাও একটা মর্যাদার ব্যাপার ছিল এবং বৈদিক সাহিত্যে 
এমন অনেক গল্পের সূত্র আছে। শতপথ ব্ৰাহ্মনেই অপুত্ৰক নারীকে পেরিবৃত্তি বা পরিবৃক্তি) 
ত্যাগের বিধান (৫ £ ২ $ ৩ £ ১৩), নারীকে সব সময় চোখে চোখে রাখা যাতে অন্য পুরুষের 
কাছে না যায় (১৩ 2 ১ ১ ২১) SV দেবীকে সর্বোতোভাবে শক্তিহীন করার কাহিনী (১১ ৪ £ 
৩.১) ইত্যাদি আছে। শতপথের আর একটি দেবকাহিনীতে অত্যস্ত স্পষ্ট করেই ঘোষণা করা 
হয়েছে : নারীর নিজ শরীরের উপর বা কোনো উত্তরাধিকারে কোন রকম অধিকার-ই নেই” (৪ 
$83 ২ £ ১৩)। শুধু শতপথ ব্ৰাহ্মণেই নয়, অন্যান্য ব্ৰাহ্মণ ও সুত্র গ্ৰস্থেও এই একহ দৃশ্য । 
বৌধায়ন ধর্মসূত্রে ১১ ৪ ২ £ ৩ $ ৩৪-৩৫) বলা হয়েছে পার্থিব ধনসম্পদের চেয়ে অনেক বেশী 
পাহারা ও নজর দরকার সব বর্ণের স্ত্রীদের গতিবিধির প্রতি । গৌতম ধর্মসূত্রে (২৩ £ ১৪) বিধান 
দেওয়া হয়েছে : কোনো উচ্চবর্ণের মহিলার সাথে নিম্গবর্পের পুরুষের সম্পর্ক থাকলে মহিলাকে 
জাতিচ্যুত করা এবং অবৈধ ব্যভিচারের প্রশ্ন হলে aren আদেশ দিয়ে প্রকাশ্য স্থানে মহিলাকে 
মহিলার মত অত পেশাচিকভাবে নয়। বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে (২১ £ ১ ৪ ১-২) অবশ্য একই ধরণের 
অপরাধের জন্য শাস্তির বিধানটি একটু ভিন্ন : নিম্নবর্ণের পুরুষের মৃত্যুদণ্ড এবং উচ্চবর্ণের মহিলার 
মাথা মুশুন করে এবং উলঙ্গ করে গাধার পিঠে প্রকাশ্য জনপদে ঘোরানো, কারণ এভাবেই নাকি 
পাপের প্ৰায়শ্চিত্ত হতে পারে | নিন্নবৰ্ণ ও মহিলাদের সম্পর্কে মনু ধর্মশান্দ্রের কি রকম বিধান ছিল 

এটি ব্যাপকভাবে অনেকেই আলোচনা করেছেন ৷ কি ভয়ংকর নির্মম ছিল সেদিনের সমাজ! 
বর্ণভেদী পিতৃতান্তিক সমাজে স্ত্রীর সতীত্তের প্রশ্নটি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো । সাধ্বী 
মহিলার পতিব্রতার সাথে বর্ণবাদের পবিত্রতা রক্ষার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বেদোত্তর সমাজে 
সৃষ্টি হয়নি | জাত-পাতের বাধন দিনে দিনে যত শক্ত হ'ল ততই মহিলার উপর অত্যাচার বাড়তে 
শুরু করল এবং এটাকেই মহিমান্বিত করার জন্য সতীসাধ্বী, পতিব্ৰতা, পতিপরায়ণার কাহিনী 
শেষাংশ ১৪৪ FSP: 












আ-১৩২ Q দলিত সাহিত্য 


লারতবর্ষে দলিত, দলিত সাহিত্য, দলিত সংস্কৃতি ও দলিত আন্দোলন ইত্যাকার শব্দগুলি 
বর্তমানে বহুল প্ৰচলিত ৷ পশ্চিম ভারতে দলিত আন্দোলন শুরু হলেও সারা ভারতেই কমবেশী 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 

দলিত বলতে আমরা কাদের বোঝাব ? -_এক কথায় বলতে গেলে যাদের উপর দলন বা 
অত্যাচার করা VAR! সে অত্যাচার অর্থ লুগ্তনের জন্য হতে পারে বা বর্ণগত কারণে হতে 
পারে । অর্থাৎ এক গোষ্ঠী বা ব্যক্তি অন্য গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে দাবিয়ে রাখেন ৷ অত্যাচার বা নিপীড়ন 
চালান ৷ সেই অত্যাচারিত বা নিপীড়িত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেই আমরা দলিত বলে চিহ্নিত করতে 
পারি। 

ইউরোপে আমরা অভিজাত ও শ্রমদাসদের কথা জানি | সেখানে সম্পত্তির মালিক আর শ্রমজীবী 
সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত একদল দলিত মানুষকে দেখতে পাই ৷ ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এ 
ধরণের সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন মানুষের মধ্যে জাতপাত বা বর্ণব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 
আছে। বহুযুগ ধরে ভারত একদল মানুষ নিজেদের উচ্চ বৰ্ণজাত বলে জাহির করে এসেছেন | 
অস্ত্রবলে অন্যদের পরাস্ত করে ধন সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছে 
সম্পক্তিহীন মানুষেরা ধন অৰ্জন, বিদ্যা অৰ্জন বা শাসন কাৰ্য্যে কোন অধিকার পাবেন না।অপরের 
সেবা করাই ওদের কাজ ৷ সেবা করতে অঙ্গীকার করলেই কঠোর অত্যাচার, পরিনামে মৃত্যু AGE 
হয়েছে | কর্মবিভাজনের সুত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষে ব্ৰাহ্মণ, বৈশ্য সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী শিক্ষা, শাসন ও 
সম্পদের মালিক হয়ে বসেছে। শৃদ্রগন সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর 
সেবা করে যাবে । এরাও ধীরে ধীরে অধিকার হীনতাকে শাস্ত্ৰীয় বিধান বলে মেনে নিতে বাধ্য 
হয়েছে। দু-একজন এর বাইরে গিয়ে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সমদক্ষ হওয়ার চেষ্টা করলে রাম 
কর্তৃক “SHA শিরচ্ছেদ বা দ্রোনাচাষেরি চাতুর্য্যের দ্বারা একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন দ্বারা পদানত 
বর্ণ বিভাজনের শুরু থেকেই ভারত বর্ষের বিশাল সংখ্যক আদি অধিবাসীকে এইভাবে সমস্ত 
অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে চিন্তায় ও মননে হীনমন্য করে রাখা হয়েছে? বর্তমান যুগে যাদের 
আমরা তফসিলী জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছি । একই হিন্দু ধর্মের মধ্যে থেকেও শুধু সম্পত্তি বা 
জ্ঞান লাভের অধিকার থেকেই যে এরা বঞ্চিত ছিল তা নয়, এদের ছায়া মাড়ালেও অন্যদের জাত 
যাবে, অতএব কঠোর শ্রমের ACS জল করা ফসল আত্মসাৎ করে উদর পূর্তিতে উচ্চ বর্নের জাত 
না গেলেও ছোয়া লাগলে বা ছায়া মাড়ালে জাত চলে যাবে । অতএব ওদের থাকতে হবে, সাধারণের 
বাসস্থান থেকে দূরে নোংরা পরিবেশে শুধুমাত্র অন্যদের সেবার প্রয়োজনেই কাছে আসার সুযোগ 
পাবে। 

মনুবাদী অনুশাসনের নামে ভারতীয় সমাজ জীবনে বর্ণভেদের এই অভিশাপ ভারতবর্ষকে 
বিদেশী শক্তির নিকট বারে বারে পদানত হতে সাহায্য করেছে শুধু তাই নয়, বর্তমান গনতাস্ত্ৰিক 
ব্যবস্থাতেও ভারতবর্ষের অগ্রগতিকে পিছনে টেনে রাখছে। 






হিত ওসীওত লী ভাষা 
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বিদেশী আর্ষমাগোষ্ঠী অত্যাচারীদের নিকট বা তি হয়েও বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার - 
করে যারা বনে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখল তারাই ব্রিটিশ শাসন 
কাল থেকে আদিবাসী নামে চিহ্নিত হল । সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েও শত দুঃখ কষ্টের 
মধ্যে থেকেও এদের বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি বাচিয়ে রাখার প্রয়াস পেল । ভারত 
বর্ষে এরকম কয়েকশত আদিবাসী গোষ্ঠী আছে। যাদের বর্তমান সংখ্যা ৭ কোটীর ও অধিক | 
ছোটবড় কয়েকশ গোষ্ঠী নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এখনও বাচিয়ে রাখলেও বহু গোষ্ঠী স্বতন্ত্র সত্তা 
হারিয়ে মূল SACS বিলীন হয়ে গেছে। ১০ লক্ষ বা তার অধিক জনসংখ্যা নিয়ে এখনও যে 
সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠী বনজঙ্গল বা সংলগ্ন এলাকায় বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিরাজ করছে তাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাঁওতাল, SIA, গোঙ, ওরাও , মুণ্ডা ... ইত্যাদি ভাবা গোষ্ঠীর মানুষ । 

এদের মধ্যে সীওতাল, ভীল ও গোণ্ড আদিবাসীদের জনসংখ্যা ৫০ লক্ষের ও অধিক | আবার 
উপরোক্ত তিনটি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা ও সাংস্কৃতিক পৃথক বৈশিষ্ট সহ সাঁওতাল জনগোষ্টাই 
বিশিষ্টতার দাবী রাখে | সংখ্যাগত ভাবে দেখলে এদের অবস্থান ভারতবর্ষে ত্রয়োদশতম। বাংলা, 
বিহার, উরিষ্যা আসাম বা বাংলাদেশ নেপাল যেখানেই থাকুক না কেন ভাষা ও সাক্কৃতিগত 
বৈশিষ্ট্যে সহজেই এদের পৃথক করে চেনা WA প্ৰোটো-অট্ট্ৰোলয়েড গোষ্ঠীর অস্তভূক্ত সুণ্ডারী 
জামা পসাৱোর মারো বারা জাগা লালতার (বে কোন ভারারগারেজ জামিন ও a Uh 
অত্যাচারী আর্য্যগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্ৰ অস্তিত্ব নিয়ে কঠোর জীবন সংগ্রামেরত থাকার কারণেই সাঁওতাল 
জনগোষ্ঠীর লিখিত সাহিত্য বিকশিত হতে পারে নি। কিন্তু লোক সাহিত্য (ধাঁধা, গান, ছড়া, 
উপকথা, স্তোত্ৰ) খুবই প্ৰাচীন ও সমৃদ্ধ নিজস্ব সমাজ কাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থাও পঞ্চায়েতের 
আদলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই সাঁওতাল 
জনগোষ্ঠী উন্নত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক । শ্রমের প্ৰতি মৰ্য্যাদা, ভিক্ষাবৃত্তি বা দান্য বৃত্তিকে ঘৃণা 
করা, মানুষের মধ্যে উচু নীচু ভেদাভেদের অস্তিত্ব না থাকা, প্রণপ্রথার মত ঘৃণ্য প্রথার অনুপস্থিতি, 
বিধবা বিবাহেব ব্যবস্থা, প্রতিটি জিনিস সমবন্টন করে ভোগ করা, কঠোর সামাজিক অনুশাসনে 
সমাজজীবন পরিচালনা NE i eee) wane eee দানোগমাম 
bai alee dels wales ale dened গা দেয়নি। 
কৃষি সভ্যতায় অগ্রদূত হয়েও সরলতার সুযোগ নিয়ে কিংবা বাহুবলে বারে বারে এদের সম্পত্তি 
চ্যত করেছে। আধুনিক শিক্ষা থেকে এরা থেকেছে বহু দূরে । আম্বেদকরের প্রচেষ্টায় ভারতীয় 
সংবিধানে এদের ভোটাধিকার থেকে শিক্ষা ও অন্যান্য অধিকার স্বীকৃত হলেও এখনও বিভিন্নভাবে 
এদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ন জয়স্তী বর্ষেও এদের অধিকারহীন শূদ্ৰ হিসাবে 
অস্পৃশ্য করেই রাখা হয়েছে ৷ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিগঠনে এদের গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকলেও 
পরিবর্তন খুবহ ধীর, বর্ণব্যবস্থা এক্ষেত্রে প্রধান বাধা। 

ভারতবর্ষে কিছু কিছু রাজ্যে শ্রেণী আন্দোলন ও গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন বিকশিত হওয়ার 
ফলে কিছু অধিকার সমাজের তথাকথিত নীচুতলার মানুষেরা আদায় করে নিতে পেরেছেন | কিন্তু 
সারা ভারতবর্ষের অগণিত শূদ্ৰ আখ্যায়িত জনগোষ্ঠী অমানুষিক অত্যাচার ও শোষন বঞ্চনার 
শিকার হয়েই চলেছেন | জমি, মজুরী, শিক্ষায় অধিকার থেকে তো বঞ্চিত হচ্ছেনই, বর্ণ গত নিপীড়ন 
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ও এদের নিত্য সঙ্গী। ভারত বর্ষের গনতান্ত্ৰিক আন্দোলন এখনও এমন শক্তি সঞ্চয় করতে 
পারেনি যাতে অত্যাচারিত অংশ ভরসা পেতে পারে । দুঃখের হলেও এটাই সত্য যে বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রেই অত্যাচারীরা বর্ণগতভাবে উচ্চ শ্রেণীর প্রতিনিধি । স্বাভাবিক ভাবেই শ্রেণী শোষণের 
সাথে সাথে ভারতবর্ষের মাটীতে বর্শগত শোষণ মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। এ সত্যকে. 
অস্বীকার করা যাবে না | তাই ভারতবর্ষে শ্রেণীশোষণের রাজনৈতিক প্ৰতিনিধি কংগ্ৰেস বা বি. জে. 
পি-র মত দলগুলি দু-চারটি মিষ্টি কথা বলা বা দলিতদের ২/১ জনকে এম, এল, এ, এম, পি বা 
মন্ত্রী করা ছাড়া দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এরা নীরব থাকে | 

এরই সুযোগ নিয়ে জাত পাতবাদী কিছু দল জাতের নামে মানুষকে এবদ্য বদ্ধ করার চেষ্টা করে 
চলেছে । তফসিলীদের নামে, আদিবাসীদের নামে মুশ্রীম বা খ্রীষ্টান সংখ্যালঘুদের নামে বা অন্যান্য 
অন্প্রসব জাত বা সম্প্রদায়ের নামে দলগুলি সংগঠিত হওয়ায় প্ৰাথমিক পর্যায়ে উচ্চ বর্ণ বা 
শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কিছু কথা বার্তা বললেও শেব পরিণতিতে এরা শোষক শ্রেনীও উচ্চ বৰ্লের 
এজেন্ট হিসাবেই কাজ করে । Frere কিছু স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বর্থসিদ্ধি ছাড়া দলিত জনগনের জীবনে 
পরিবর্তনের কোন পথ দেখাতে পারে না। সেজন্য দলিত ও বঞ্চিত সমস্ত স্তরের মানুষকেহ 
IATA হতে হবে শোষন, অত্যাচার ও নীপিড়ন চিরতরে বন্ধ করার জন্য । আলাদা আলাদা 
জাত ভিত্তিক সংগঠন বা লড়াই দলিত মানুষের এব্যই দুৰ্ব্বল করবে এবং শোষক শ্রেণীর শোষণ 

বৰ্ণসূত্ৰে এবং কৰ্মসূত্ৰে দলিত ও বঞ্চিত ধরলে এদের শতকরা ৯০ জনের বেশী । অথচ 
নীচুতলার সৰ্ব্ব হারা মানুষকে জাগাতে না পারলে শোষন অত্যাচার কিছুতেই দূর করতে পারব 
না। অথচ মনুবাদের ধারক ও বাহকেরা বিভিন্ন কৌশলে ও ছলাকলায় চটকদারী শ্লোগান দিয়ে 
দেখেও যদি আমরা সচেতন না হতে পারি তাহলে আমাদের অনেক FOU দিতে হবে। 

ভারতবর্ষের বঞ্চিত জনগোষ্ঠী গুলি নিপীড়িত সমাজের অবদমিত অবস্থান থেকে আত্মজাগরণ 
বা আত্ম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে আসছে | তাদের নিজ নিজ সমৃদ্ধ ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ 
শুধুমাত্র নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আশা-আকাব্বাকেহ পূর্ণ করবেন না, তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 
গুলি এগুলিকে বিপথ চালিত করার কাজে খুবই সক্রিয়। সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তিগুলি বিভেদ তৈরীর 
হাতিয়ার হিসাবে এগুলিকে ব্যবহার করতে চায়। গণতান্ত্রিক শক্তিকেই এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিতে 
হবে, সমাজ বিকাশের অঙ্গ হিসাবে এগুলিকে পরিচালিত করার জন্য | ভারতবর্ষে আর্য ও দ্রাবিড় 
গোষ্ঠীর ভাষা ছাড়া আদিবাসীদের কোন ভাবাই স্বাধীনতার পঞ্চাশ বৎসরে স্বীকৃতি লাভ করেনি | 
বিচ্ছিন্নভাবে আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু কিছু কাজ কর্ম হলেও» শিক্ষার অঙ্গনে, 
ভারতীয় সাহিত্য পরিষদে বা সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পায় নি। অথচ 
ভারতবর্ষের সংবিধান স্বীকৃত ভাষাগুলি থেকে এদের এক একটি ভাষা গোক্ঠীর জনসংখ্যা ৪/৫ 
গুন | কোন কোন পণ্ডিত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির লিখিত সাহিত্য 
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ভারতীয় থিয়েটারের ক্ষেত্রে মারাঠী থিয়েটার এক প্রাধান্য বিস্তারী উপাদান । প্রায় একশ বছর 
আগে বিষ্ণুদাস ভাবে মারাঠী রঙ্গমণ্জের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন i কিন্তু তারপর এই গত দশকে 
মারাঠী থিয়েটারে এক নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছে যাকে বলা যেতে পারে “দলিত নাট্য আন্দোলন’ । 
এই আন্দোলন বা ‘দলিত রঙ্গভূমি” হল এমন এক রঙ্গমঞ্চ যা নীচুতলার মানুষের | 

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন মহারাষ্ট্রে এমন এক আন্দোলন শুরু হল? প্রকৃতপক্ষে সব মারাঠী 
নাটকই উচ্চবর্ণের বিশেষ সম্প্রদায়কে নিয়ে রচিত। নীচুতলার মানুষের সঙ্গে মারাঠী নাটকের 
কোনো সম্পর্ক ছিল ati মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল এই সব নাটকের বিষয় । ফলে মারাহী নাটকে ছিল 
ঈশ্বর ও কুসংস্কারে বিশ্বাস। 

সর্বপ্রথম নাগপুরের কমলাকার দাহাত Ast মোনুষের নিপীড়ন) নামে একটি তিন 
অঙ্কের দলিত নাটক পেশ করলেন । এই নাটকটি ছিল একটি সত্যকার ঘটনা নিয়ে রচিত, ফলে 
শীঘ্রই বিতর্ক উঠে পড়ল । কিছু দিন পর মহারাষ্ট্র সরকার এ নাটক নিষিদ্ধ করে দিলেন। শ্রীযুক্ত 
নিতে ব্যর্থ হলেন ৷ 

১৯৭৮ সালে শ্রীযুক্ত দাহাত আর একটি বিতর্কিত নাটক লিখলেন যার নাম “মৃত্যুদিন 
ওপর মারাঠীরা বর্বর অত্যাচার করে। এটাই ছিল এ নাটকের বিষয়। এই নাটক শেষ হল 
স্বাধীনতার মৃত্যু ঘোষণায় ৷ মহারাষ্ট্রে এই নাটকটি অভিনীত হয় ৩২৫ বার। আর একটি নাটক 
লিখেছিলেন পুনার তেবসাস গায়কোয়াড়, সে নাটক নিয়েও মহারাষ্ট্রে বেশ বিতর্ক ওঠে। এর 
বিষয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও তার কার্যকলাপ । সংঘকমীরা একাধিকবার গায়কোরাড়কে 
শাসায়। কিন্তু এই শাসানি সত্ত্বেও পুণার দলিত রঙ্গভূমির অন্তর্গত এই গায়কোয়াড় এবং তার 
বন্ধুরা এই নাটকটি প্রণায় এবং অন্যত্র বার বার মঞ্চস্থ করেন। 

বিদৰ্ভ, বিশেষ করে নাগপুরের আর একটি woe জনপ্রিয় নাটক শহর”। এই 
পথনাটিকাটির বিষয় হল শহরে বাসকারী নিম্নবৰ্দের মানুব। এই রকম আরও কিছু নাটক 
মহারাষ্ট্রে হদানীং খুব জনপ্রিয় হয়েছে | আরো কয়েকটি জনপ্রিয় দলিত নাটক হল--'মুক্ততা’ 
(স্বাধীনতা), পার্টি পাখান্দ (প্রতারক) কালোকছিয়া গৰ্ভত (অন্ধকারের অস্তরালে), বহিষ্কার 
(বয়কট), আয়োগ (কমিশন), সূর্যাস্ত, বিদ্রোহাছে পানি পেটলে আহে (বিদ্ৰোহী জল ফুটছে) 
পালয়ি কাইরা €দেবদাসী এতিহ্য) থাম্বা রামারাজা Bere: (থাম, রামরাজ্টয আসছে), 
সাখীপুরম্‌ মৌনাক্ষিপূরম অবলম্বনে), উৎসব, জয় ক্রান্তি, সাতা সমুদ্র পালিকাদে (সাত 
সাগরের ওপারে) প্রভৃতি । ‘বিস্ফোট’ (বিস্ফোরণ)ও খুব জনপ্রিয় দলিত নাটক । নীচুতলার 
মানুষের নিজেদের স্বার্থ নিয়ে প্যাচের কথা আছে এতে। 

এই দলিত থিয়েটার আন্দোলনে যে সব শিল্পীরা কাজ করছেন তারা হলেন-__বি.এস-সিন্দে, 
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রামটেকে, অনুপমা নাগারকার, সঞ্জয় জিওয়ানে, আশোক জন্বুলকার, অনিল কাম্মলে, ধৰ্মেশ 
সোনটাক্কে, Shira cms, আরিচল ধীওয়ার, ডঃ হন্দুপ্রকাশ গজভিয়ে, কমল ওয়াঘধা, 
নারায়ণ সাঞ্ডে, তক্ষশীলা ওয়াংখেড়ে, প্রকাশ ত্ৰিভুবন এবং আরও অনেকে। 

দলিত নাট্য আন্দোলনে যে সব প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে তারা হল- দলিত AIS 
(পুনে), দলিত রঙ্গভূমি নোগপুর),দলিত থিয়েটার (পগুরংগাবাদ), ক্রাস্তি থিয়েটার (পুনে), অভিনব 
কলা নিকেতন নোগপুর)। সম্বোধি, অমরাবতী, সমতা রঙ্গমঞ্চ (পুনে), মুক্তিবাহিনী নোগপুর)। 
মহারাষ্ট্রে পচিশটির বেশী দল এই আন্দোলনে সক্রিয় | দলিত রঙ্গভূমি (পুনে থেকে প্ৰকাশিত) 
নামে একটি মাসিক পত্রিকা এই আন্দোলনে সম্পূর্ণ নিয়োজিত এর প্রধান সম্পাদক তেভসাস 
গায়কোয়াড। এই আন্দোলন শুধু বড় বড় শহরেই সীমাবদ্ধ নয়, এখন তা মহারাষ্ট্রের ভেতরে 
ভেতরে ঢুকে গেছে। অনেক তরুণ তরুণী এ ব্যাপারে কাজ করছে। 
প্রকাশ করেছেন যাতে ছটির বেশি দলিত Gore নাটক আছে। এই বইতে ফাদকে বলেন, 
দলিত রঙ্গভূমিই হল একমাত্র আন্দোলন যা সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কাজ করছে। তিনি বলেন, 
আশাহীন সাংস্কৃতিক পরিবেশকে বদল না করে আমরা সমাজকে বদলাতে পারি না। আমাদের 
সমাজ তো জাতভিক্তিক। এক জাত আর এক জাতকে ঘৃণা করে । আমাদের সমগ্র সংস্কৃতিই 
জাত পাতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা । সুতরাং আমাদের প্রথমেই লড়তে হবে এই 
সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে। দলিত নাট্য আন্দোলন সে জেহাদ ঘোষণা করেছে। এর 
আন্দোলন ভারতীয় সংবিধানের জনক ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকের-এর আদর্শ নির্ভর । 

দলিত থিয়েটারের ব্যানভাসটা বেশ প্রশস্ত। এতে জাত পাতের সমস্যাই শুধু নেই, আছে 
অর্থনৈতিক হতাশার সমস্যাও | আস্বেদকর-এর চিস্তাভাবনা এই আন্দোলনের প্রধান দিশারী | 
আন্দোলনে পথনাটিকার ভূমিকা অত্যত্ত গুরুত্বপূর্ণ । পুনে, আম্বাখোগাসে এবং আহমদনগরে 

প্রখ্যাত নাটক ও চলচ্চিত্র শিল্পী নীলু ফুলি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তিনি 
বলেন, এই আন্দোলন. মারাঠী রঙ্গমঞ্জের উপকারার্থে প্রয়োজনীয় । ডঃ শ্রীরাম লাগু, এক 
প্রখ্যাত পরিচালক জব্বর প্যাটেল, রাজ দত্ত, যশোবস্ত দত্ত, মধু কাম্বিকার এবং নানা 
পাটেকরসহ সর্বপ্রকার প্রগতিশীল লেখক, কবি, শিল্পী, পরিচালক এই আন্দোলনের পক্ষে | 
কতিপয় প্রাচীন মারাঠী শিল্পী এই আন্দোলনকে সমালোচনা করছেন ৷ তারা বলতে চান, এই 
আন্দোলন শুধু একটি জাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ | কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি তা নয়। শেষ পর্যন্ত এই 
আন্দোলন সমগ্র নীচুতলার মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। নতুন 

13 আসছেন এই আন্দোলনে ৷ ** 

৬৬ | অনুবাদক £ রবিন পাল |] 
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তাহলে আমরা দেখব এ ব্যাপারটা নানা জটিলতায় ঘেরা । যেমন- একজন দলিত লেখক 
“অস্পৃশ্য এবং একজন লেখক’ হিসেবে প্রায়ই এই দুই সত্তার SAH লক্ষ্য করেন ৷ একদিকে তার 
আত্মসম্বিৎ তাকে সর্বদাই বলে, তার প্ৰথম কর্তব্য হল যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে 
নিজের সাহিত্যিক প্রতিভাকে ব্যবহার করা । অন্যদিকে, তিনি ভুলতে পারেন না, সাহিত্য ক্ষেত্রে 
তিনি একজন শিল্পী । এ ব্যাপারটা তাই দলিত লেখকের কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে 
পারেন | আর এটা তাই আকর্ষনীয় যে এই দুই সল্ত তথা প্রতিবাদের আদর্শ অথবা বিদ্রোহের 

দলিত সাহিত্যের আর এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক শক্তি হল-__এটা কর্ণাটকের গণ 
রিনার ctl রাকা ঘাম OES টার গাৱা মালৱা বাটা জলৰ 

ন্দোলনের গান’ হিসেবে বিবেচিত হয়। তার ওপর, দলিত কবিতা শুধুমাত্ৰ কর্ণাটকের 
ME ৱা. বরং তা সাহিত্য সৃজন কৰ্মে অনুপ্রেরণার চিরত্তন উৎস হয়ে 
অনুপ্ৰাণিত আছে। সেকারণে, কানাড়া দলিত সাহিত্য আর কর্ণাটকের দলিত আন্দোলনের মধ্যে 
ফারাক করতে পারা কঠিন। 

এই শপ্রারভ্তিক কথাবার্তায় আমরা কানাড়া সাহিত্যে দলিত সাহিত্যের প্রয়োজনীয় 
বৈশিষ্ট্যগুলি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি। ভালো হয়, যদি এখানে পরিস্কার করে 
বলে নেওয়া যায় যে, এখানে, নাটক, কবিতা, উপন্যাস বিষয়ে কিছু প্ৰতিনিধিস্থানীয় রচনার 
মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ । যদিও দলিত সাহিত্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ভালো করে বোঝা 
যাবে এর সম্পূর্ণ এবং প্ৰণালীবদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে । বিশেষ করে আমরা যদি সৃজনশীল 
দলিত সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বেশিষ্টগুলির বিশ্লেষণাত্বক অধ্যয়ন করি, তাহলে এক উজ্জ্বল 
বৈশিষ্ট্য মনে না এসে পারে না। তা হল বেদবিহিত সামাজিক পরম্পরা এবং একক ব্যক্তিত্বের 
মধ্যে এক অহেতুসম্তব সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক ব্যবধান জনিত অপমান ও বিড়ম্বনা, যার 
ফলে মানুষ অপমানিত ও বিড়ম্ষিত হয়। তাই অপমানিত মানবাত্মা wa মর্যাদা পাবার জন্য 
অবিরাম লড়াই করে চলে । যদিও এটি দলিত সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিক্ট্যগুলির একটি মাত্র, 
আলোচনা দরকার ৷ এই সূত্রে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা যেতে পারে। 

প্ৰথমতঃ, যদি দেখা যায়, দলিত সাহিত্যে বৈদিক এঁতিহ্যের ধর্মীয় এবং সামাজিক 
সূল্যবোধগুলির যথার্থতা নিয়ে যেগুলি যাবতীয় সামাজিক অনৈক্যের কারণ এবং দলিতদের 
এ বিষয় নিয়ে তাদের সৃজনশীল রচনায় | 
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দ্বিতীয়তঃ, নারির -“বালাননারালারেকক স্রেফ 
রা রর রান Aaa দীড়াচ্ছে। এটা দলিত সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । এই 
বারংবার ব্যবহার করছেন। 

তৃতীয়ত:, এটাও দেখা যেতে পারে যে দলিত সাহিত্যে ক্রোধ ও বিদ্রোহের দৃষ্টিভঙ্গি 
আদর্শগত দিক দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এটাও আকর্ষনীয়ভাবে উল্লেখ্য 

যে ক্রোধ ও বিদ্রোহের মাঝে প্ৰেম ও কাম বিষয়ক মনোভাব ও স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায় 
রা ieee ainda aia ot. soar canes eae ae 
ধরণের দলিত সাহিত্যকে শুধু যথোচিত মাত্রায় জটিল করে তোলেনি, করেছে OP GAT 
বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যা অন্য সাহিত্য থেকে দলিত সাহিত্যকে পৃথক করেছে। À 

শেষতঃ, দলিত কবিতার পাঠের অনুষ্ঠান বিশেষ এক ভূমিকা নিয়ে থাকে । হয়ত এটা এক 
স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য, লোকগীতির স্টাইল, যো দলিতদের জানা একমাত্ৰ সাংস্কৃতিক মাধ্যম,) 
যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং বেশ কয়েকজন দলিত কবি তা সমৃদ্ধভাবে 
AS সুঠাম মাত্রা পায় শুধুমাত্র গানের মাধ্যমে | 
একের পর এক পাঠ্য উপাদানের সাক্ষ্য ও উদাহরণের সাহায্যে | 

প্রথমতঃ, দলিত সাহিত্যে দেখ: যায়, বৈদিক সংস্কৃতির এতিহ্যগত মূল্যায়নের যাথার্থ্য 
নির্ণয়ে, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল-__ "আত্মরতি’কে শ্রশ্বের মুখোমুখি করে দেওয়া । উদাহরণত :, 
রামায়ণ, মহাভারত যা হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃতির সমূল__তার সম্পর্কে প্রাচীন পরম্পরা গত শ্রদ্ধা 
হত্যাদিকে দলিত সাহিত্যে বারংবার প্রশ্ন করা হয়েছে, মানবতার প্রশ্ন । বিশেষ করে, দেখা যায় 
প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণায়, যেমন-__ “রামরাজ্য',তাতে রাম হল আদর্শ রাজা দলিত 
হাকুডারু’ (প্রস্থ) নামে একটি নাটকের নাট্যপরিস্থিতি বিষয়ে ডঃ চেন্নান্না ওয়ালিকার ব্যাখ্যা 
করেছেন। (এক অগ্রগামী দলিত নাট্যকার)। নাটকে যেমন বৰ্ণিত হয়েছে, গ্রামে ছিল ছুটি 
রাজনৈতিক ও কবি দল, এক দলের নেতা যঙ্কনা-শৌড়া, গ্রামের মোড়ল, আর একজন হল 
কুলকার্নি, ধর্মনেতা বা পুরোহিত, আর বলাই বাহুল্য দুজনেরই আছে নিজ দলবল । একটা 
তৃতীয় দলও আছে যারা এই দু-দলের কোনোটাতেই নেই এবং গ্রামের ব্যাপার স্যাপারে 
নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয়। এই নিরপেক্ষ দলের দুজন লাচামিয়া ও fasten, তাদের কথাবার্তা 3 

লাচামিয়া__ শোনো থিগ্লান্না, যখন এই শৌড়া এতো তাড় আমাদের দিচ্ছে, এমনকি যখন 
আমরা ভোটও দিই নি , তাহলে আমরা ওকে ভোট দেবার পর আমাদের ভাগ্য কি হবে? 
জন্যে ? তাই, আমি কাউকেই ভোট দেব না। 
লাচামিয়া- কিস্ত কুলকার্নির ব্যাপারে কি করবে? 
থিপ্লাল্না__আমাদের কাছে সব eras একপ্রকার ৷ রামরাজা হোক বা রাবণরাজ্জা হোক, 
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যে-ই ক্ষমতায় আসুক, আমাদের শ্রমের জীবন কখনো শেষ হবে না। 
এই কথাবার্তা যদি আমরা সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে aes: তিনটি অর্থ বেরিয়ে 
আসে, যে তিনটি অর্থ pore লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। উদাহরণত:--_ক) সাম্প্রতিক 
রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দুটি দল আছে আখের গুছানোর। একটা হল-_ সমাজের মাথা গৌড়া 
আর এক হল ধর্মের মাথা_ _কুলকার্নি। এর মাঝে আছে তৃতীয় একটি নিরপেক্ষ দল, শ্রমজীবী 
শ্রেণী অথবা অসহায় দলিতের দল । দ্বিতীয়ত:, বস্তুত:, কুলকার্নি এক পক্ষ নেয় এবং গৌড়া 
শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে tera আর অন্যদিকে গৌড়া সমাজ অর্থনৈতিক সুল্যবোধের প্রতিভূ 
ধনতন্ত্রী এবং জমিদারী ব্যবস্থার প্রতীক হয়ে দীড়ায়। তৃতীয়ত: কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার যে 
রামরাজ্য হোক বা রাবণরাজ্য হোক, দলিত শ্রমজীবী শ্রেণীর কাছে ব্যাপারটায় কোনো হেরফের 
হয় না। আর উপরস্ত, ক্ষমতায় যে-ই আসুক দলিতদের পরিশ্রমের জীবনের শেষ নেই। একই 
ভাবে, একই কথাবার্তায় অস্তগু অর্থ ফুটে ওঠে যে কুলকার্নি এবং গৌড়া দুজনেই সুখে জীবন- 
যাপন করে দলিতদের শ্রম এবং নিগ্রহকে ব্যবহার করেই। 
তার প্রতিবাদী আদর্শ এবং বিচারী ভাবনা একই সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় আর পুরো ব্যাপারটা 
POTS পর্যায়ে এক কাব্যিক ভাবনায় রূপার্তরিত হয়ে যায়। 
এখন এবার আমরা দলিত কবিতার দিকে চোখ দিতে পারি । এখানেও আমরা রামরান্ 
এবং afar বিষয়ে বৈদিক ধ্যান ধারণার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দলিতদের মনোভাবের 
প্ৰকাশকে দেখতে পাই। উদাহরণ হিসেবে ডঃ অরবিন্দ মালাগার্টি-র কয়েকটি পংক্তি নেওয়া 
যাক। ইনি কর্ণাটকের গুরুত্বপূর্ণ দলিত কবিদের একজন Sra “মিয়াজিনা ভারু’ (উচ্চবর্ণ) 
সীতাই হল দায়ী শকুনি যদি না থাকত 
রামায়ণের যাবতীয় দূষণে সহাভারত লেখা হত না 
উচ্চবর্ণের লোকেরাই. দায়ী কৈকেয়ী যদি না থাকত 
হিন্দুবাদের যাবতীয় দূষণে | রামায়ণ থাকত না আদৌ | 
ধ্ৰুপদী সাহিত্যের কেন্দ্রীয় অংশকে স্পর্শ করে যায়। 
একই ভাবে, সিচ্দালিঙ্গায়া, যিনি কর্ণাটকের আর এক গুরুত্বপূর্ণ দলিত কবি, তীর কবিতা 
থেকে আরও কিছু উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে । তার জনপ্রিয় কবিতার একটি “সারিবারু 
নাদিগালু” (হাজার হাজার নদী) থেকে কয়েকটি পংক্তি এরকম-_ 
বেদ শাস্ত্র পুরাণগুলি চলেছে ভেসে 
শুকনো পাতার মত আর পচে যাওয়া জিনিষের মতো 
এই শত সহস্ৰ নদীর ওপর 
সংগ্রামের মহাসাগরের দিকে। 
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দলিতদের মনোভঙ্গি। আরো আকর্ষণীয় ডঃ আম্বেদকর এর প্ৰতিক্ৰিয়া জানা যায় রাম এবং 
রামায়ণ বিষয়ক প্রসঙ্গে। “প্রকৃতপক্ষে রাম কখনও রাজা হিসেবে কাজ করেন নি। তিনি 
তার ভাই ভরতের ওপর | রাজ্যপাট এবং প্রজ্জাবৃন্দ সম্পর্কে দেখভাল ও yout বিষয়ে তিনি 
বর্ণনা করেছেন। সেই হিসেব অনুযায়ী, দিন ছিল প্রাক দ্বিপ্রাহরিক ও পরদিপ্রাহরিক এই 
দু'ভাগে বিভক্ত সকাল থেকে দুপুরের আগে পর্যন্ত তিনি ধর্মকর্ম পুজো আঙ্চা ভক্তি নিবেদন 
ইত্যাদি নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। বিকেলগুলো তিনি কাটাতেন কখনও রাজসভার Ste 
দের নিয়ে, কখনও নারীদের অন্দরমহলে। নারীমহলে ক্লাভ বোধ করলে যোগদিতেন ভাঁড় ও 
মক্ষরাকারীদের সঙ্গে আবার সেখানে HIE বোধ করলে ফিরে যেতেন নারী মহলে । বাশ্মীকিও 
রাম কিভাবে নারীমহলে কাটাতেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন ৷ এই নারী মহল ছিল ‘অশোক 
বন’ নামের একটি উদ্যান। এখানেই রাম তার খাওয়া দাওয়া সারতেন। বাম্মীকির বর্ণনা 
অনুযায়ী এই খাবার ছিল নানাবিধ স্বাদু খাদ্য ও পানীয় | তাতে থাকত মাংস, ফল, সুরা । রাম 
শুধু জলপারী ছিলেন at তিনি প্ৰভূত পরিমাণে সুরা পান করতেন। বাল্মীকি একথাও 
লিখেছেন রামের সুরাপান কালে Arete যোগদান করতেন। বাল্মীকির দেওয়া রামের 
নারীমহলের বর্ণনায় দেখা যায় এসব মোটেই খারাপ বলে মনে করা হত না। সেখানে থাকত, 
অপ্সরা, উরাগ ও AAA যারা নাচ গান করত । নানা ভিন দেশ থেকে সুন্দরী মহিলাদেরও আনা 
হত। তারা রামকে খুশী করত এবং রামও তাদের মনোরগঞ্রন করতেন | রাম এইসব সুরাপারী 
ও নৃত্যরতা মহিলাদের মধ্যে বসে যেতেন । বাল্মীকি রামকে নারী বেষ্টিত রাজকুমার” আখ্যা 
দিয়েছেন। আর এটা কোনো একটি দিনের ব্যাপার ছিল ati এ ছিল তার জীবনযাপনের 
নিয়মিত ব্যাপার | 

দেখা যাচ্ছে ডঃ আস্বেদকর এর বিচারী পর্যবেক্ষণ থেকে তিনটি ধারণা উঠে আসে। 
প্রথমতঃ, রাম শুধু রামায়ণ মহাকাব্যের একজন নায়ক নন, বৈদিক সংস্কৃতির একজন নায়কও 
বটে। দ্বিতীয়তঃ, রামের ব্যক্তিগত জীবন, রাজা হিসেবে, যা বাল্মীকি বিশদ বর্ণনা করেছেন, 
তা আগ্রহ তৃষ্ণায় এবং লালসায় ভরপুর আর তিনি তো ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। তৃতীয়ত: 
নৈয়ায়িক ব্যাখ্যায় না গিয়ে এটা পরিষ্কার যে আদর্শগত ভাবে রামের ব্যক্তিত্ব রাজা হিসেবে 
যতটা ধর্মানুগত, ততটা GW নয়। বিশেষ করে রামায়ণে শম্বুকের হত্যা খুব প্রবল সাক্ষ্য 
দেবে এ বিষয়ে যার থেকে যে কেউই. এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে রামের প্ৰশাসন নীতি 
ছিল জন-বিরোধী এবং জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিরোধী | 

হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না এই ধরণের আর একটি প্রসঙ্গ “যাদুনারী আখ্যান" যদি উল্লেখ 
করি। এই আখ্যানটি আছে মধ্যযুগের কানাড়ী কবি রাঘবঙ্ক রচিত 'হরিশ্চন্দ্র কাব্য” নামক 
বহুতে | একদিকে হরিশচন্দ্রের সত্যের জন্য সংগ্রাম যার আপেক্ষিক মুল্য আছে শুধু তাই নয়, 
আছে জীবনে শুধু এক ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, টিনার ভার নারীর অনল 
যে অপমান এবং প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা নয় আর তা মেয়েরা কুরূপা বা চরিত্রহীন 
বলেই), হরিশ্চন্দ্র অনুভব করেছিল তারা অস্পৃশ্য ঘরের মেয়ে। তার মানে, আবার, বৈদিক 
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> i aE went এবং সামাজিক উত্তরাধিকারের বিচারে তারা অস্পৃশ্য, অধ 
মানব অস্তিত্বের অধিকারী, আর এই হল ধর্মীয় দর্শন যা উৰ্দ্ধে তুলে ধরেছিল হরিশ্চন্দ্র, এমনকি 
তার রাজত্ব স্ত্রী পুত্রের বিনিময়েও | এখন এই পরিস্থিতিতে হয়ত কল্পনা করা সহজ হবে কেন 
বৈদিক মহাকাব্যগুলি দলিত, সাহিত্যে তীব্ৰ তীক্ষ্ণ পরীক্ষার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ওই বৈদিক 
মহাকাব্যগুলির নায়করা যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কথা জানায় তা প্রশ্নের মুখোমুখি হয় আর 
তার ফলে যদি প্রশ্ন অনুত্তরিত থেকে যায় তাহলে দলিত সাহিত্যে তা তো বিদ্ৰুপ ও অমর্যদার 
দৃষ্টিতে দেখা হবে এটাই স্বাভাবিক। এটাও পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার কেমন করে ডঃ 
আস্বেদকরের দর্শন সদাই দলিত লেখকদের সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় কাজ করে গেছে। তাই 
রানার সারা রা রা নিন রানা 
রস জানা es 

দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ করে দলিত সাহিত্যে দেখা যাবে যে প্রাম্য সমাজ অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতিতে জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাড়ানো দলিত বা বিদ্ৰোহ ঘোষণা Sava আবার এ 
অবস্থায় দলিতদের ওপর অর্থনৈতিক অবিচারের একের পর এক ব্যাপার যখন চাপিয়ে দেওয়া 
হয় সেই প্রসঙ্গটি পাচ্ছি ws অরবিন্দ মাল্যগাট্টি-র “মুকানিগে বারী বানদাগা' কবিতার কয়েকটি 
অনুচ্ছেদে সিচ্দালিংয়া-র ‘বেলচি সঙ্গীত’-এ, গঙ্গারাম চণ্ডাল-এর “চুক্তিবদ্ধ মজুর’ কবিতায়। 
“মন আমার খুরে বেড়াচ্ছিল রামের প্রতি মিথ্যা প্রার্থনায় আর শুধু নিজেকে ও পরিজনকে 
ভুলে যাই নি, আমি পান করছিলাম অন্ধকার আর বাড়াচ্ছিলাম আলো-_অবশেষে দেখতে 
পেলাম আমার চোখের জলের মধ্যে শুকতারাকে, আর ভাবলাম আমি কি কখনও তারা হতে 
পারি না? গঙ্গারামের এই আত্মনিষ্ঠ কবিতায় প্রধান চরিত্র জমিদারী ব্যবস্থার এক চুক্তিবদ্ধ 
মন্দুর। সে বলে যদিও সে রামের প্রতি মিথ্যা প্রার্থনার আত্মবিস্মৃত হয়েছে, অন্ধকার পান করে 
তার জমিদারের আলোক বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। কিন্তু যেই সে নিজ চোখের জলের মধ্যে 
শুকতারাকে লক্ষ্য করে সে তখন উজ্জ্বল তারা হিসেবে চোখ খোলার কথা ভাবে । এখানে যে 
বদলাতে থাকে। 

তৃতীয়তঃ, দলিত সাহিত্যের বিষয় ভাবনা আপাত বিরোধী চরিত্রের অধ্যয়ন অতীব 
আকর্ষণীয়, বিশেষ করে এ সাহিত্যে ক্রোধ ও আবেগবহির চমৎকার মিশ্রণে । দেখা যেতে পারে 
হিংস্র ক্রোধ ও বিদ্রোহের মাঝে যৌন মনোভাবের যেমন প্রেম বা কাম যথেচ্ছভাবে কাজ করছে 
স্বাভাবিক সত্য হিসেবে, যা হল দলিত সাহিত্যের একটি শনাক্ত করণ বেশিষ্ট্য। একজন দলিত 
কবি স্বাভাবিকভাবেই আবেগবহ্ ও ক্রোধের মিশ্রণের ব্যাপারটা রপ্ত করেছে, যা স্পন্টত: 
কবিতায় দেখা যাবে। উদাহরণ যেমন- _ড. চান্নানা ওয়ালিকারা-র কবিতা ‘আমার প্রেমিকার 
যাদু’, সিদ্দালিংয়া-র কবিতা “তোমার চোখে গান’ এবং ‘রূপোলি কিরণ’ ‘হে আমার প্রেমিকা 
স্বর্গের আশায় ঘুরে বেড়িও না পাহাড়ের ওপর চাদের আলোয়-যার রূপোলি কিরণ 
পুড়িয়ে দিতে পারে- তোমার ওই জুইফুলী শরীরের চামড়া ।' এইভাবে মানব অনুভবের ও 
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মৰ ছন ভন বামন কৰন ভাত প্ৰান ত wed জল পাত আল 
সাহিত্যে । 

এই বিষয় নিয়ে সচেতন মনস্কতায় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যৌনকামনার 
পরিস্থিতি যা আসছে; ধরা যাক, যেমন একটি আকর্ষণীয় উপন্যাস_স্ৃত্যু চক্রে জীবন'-এর 
মধ্যে এটি লিখেছেন সুল্রুর নাগরাজ। যৌন প্রসঙ্গে নাট্যায়ন উপন্যাসে আশ্চর্বজানকভাবে 
যারা Manoa Secure seat Wen রর পায়া OEE নললে, যৌন শ্রসঙ্গের 
মালগান্মা-র চরির্ায়লে। এরা দুজনে ভালোবেসেছিল পরস্পরকে, বেন তারা পরস্পরের 
জন্যই সৃষ্টি, কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতি তাদের পরস্পরকে ঘৃণা করতে বাধ্য করেছে। কারণ, 
মালুগাম্মা আসছে Say সম্প্রদায় (একটি ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী) থেকে আর সঙ্গেইয়া হল অস্পৃশ্য | 
প্রকৃতপক্ষে শুপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য ছিল উপন্যাসের সাম্প্রতিক বিষয় ভাবনায় এক 
মিথলজিব্যাল আবহনির্মাণ এই যৌন পরিস্থিতির মাধ্যমে । একই ভাবে, পটভূমি বারংবার এই 
কথাই ধ্বনিত করে যে যদিও সমাজ এই সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিতে নারাজ, তথাপি সামাজিক 
বন্ধুত্ব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার । যখন সাম্প্রতিক সমাজে এমন সমাজ সম্পর্কিত বন্ধুতার 
সম্পর্কের স্বাভাবিক মূল্যবোধের অভাব, কিন্তু সেই দিকেই তো শুঁপন্যাসিক দেখিয়েছেন তার 
অনিচ্ছাকৃত faeces 

কারণ, একদিকে ভারতীয় সমাজ পরিস্থিতিতে এটা অনিবাৰ্য যে, সমাজের নানাস্তর থেকে 
উঠে আসা কিছু মানুষ তারা উচ্চবর্ণের হোক বা নিম্নবৰ্ণের হোক, শিক্ষিত হোক অশিক্ষিত হোক 
গরীব হোক, ধনী হোক একসঙ্গে বাস করতে বাধ্য হয়, আর অন্যদিকে উপন্যাসে বিভিন্ন 
সমাজ-গোষ্ঠী থেকে বিভিন্ন চরিত্র আনার ধারণাটা শুধু যে উপন্যাসের বিষয় ভাবনার জটিল 
চরিত্রায়ন সম্ভব করে তাই নয়, উপরস্ত আমি আগে যা বলেছি, বিষয় ভাবনার জটিলতা সৃষ্টি 
করে এক GaAs সামাজিক ক্রিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া যা এক স্বাভাবিক ঘটনা বলা যায়। 

আমার মনে হয় এই বার মুল্লুর নাগরাজ এবং দেবানুর মহাদেব-র রচনার বিষয়ভাবনার 
এক তুলনামূলক আলোচনা জরুরী । এই দুই দলিত লেখকের বিষয় ভাবনার পার্থক্যকে যদি 
সাহিত্য পরিভাষায় চিহ্নিত করতে হয় তাহলে বলা যায় দেবানুর মহাদেব-এর বিষয় খুবই 
সম্পন্ন করেছেন যদিও তার বিষয় একঘেয়ে । উপূরস্ত তিনি চরিত্র আনেন শুধু অস্পৃশ্য শ্ৰেণী 
থেকে নয়, তিনি দারিদ্যকেহ প্রধান বিষয় করে তোলেন । এই ব্যাপারটা তার প্রায় সব ছোট 
ও বড় গল্পে লক্ষ্য করা যাবে। সেক্ষেত্রে FAA নাগরাজ-এর বিষয় নির্বাচন হল খুবই 
' চ্যালেঞ্জময়, আবার তার চরিত্র ও বহুশ্রেণীভুক্ত। নাগরাজ শৈল্পিক কায়া নির্মাণে তৎপর আর 
ব্যবহার করেন চিত্রকল্পের সুযোগ যা তিনি যে উপভাষায় লেখেন তাতে যথেষ্ট। এর সঙ্গে 
আরও যা বলা যায় তা হল তিনি যে এক বিশেষ সমাজ কাঠামোর অন্তৰ্গত শুধু নানা সামাজিক 
গোষ্ঠী থেকে চরিত্র আনেন তা নয়, আনেন নানা বিষয় বৈচিত্র্ে, যেসন- দারিত্্য, 
কুসংস্কার,পরিহাস, যৌন মনোভাব, SAW আর অস্পৃশ্যদের সামাজিকভাবে বয়কট করা এবং 
এর বদলা হিসেবে যাবতীয় সমাজ বন্ধন ব্যাপারে অস্প্শ্যদের শ্রতিবাদ। শেষ পর্যন্ত এরা 
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সমাজ পরম্পরা ও বিন্যাসের এই যথার্থ চিত্র রচিত হতে থাকে। 

উপন্যাসে নয়া কলাকৌশল প্রয়োগের দিক দিয়েও এটা আকর্ষণীয় St হল পূর্বোক্ত সমস্ত 
বিষয় উপাদান একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে এক শৈল্পিক সাহিত্যিক শৃঙ্খলা আর রূপাস্তরিত হয় 
জাতি বৰ্ণগত প্রতিবাদের আদর্শ হিসেবে ফলে এক গভীর সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে ওঠে। এই 
ভাবে নাগরাজের চিস্তার যে বিস্তার, মহাদেবের রচনার তুলনায় তা প্ৰশস্ত। 

আমরা যদি এই একই বিষয়ভাবনার পার্থক্যের দিক থেকে আদর্শগত পরিভাষাণুযায়ী এই 
দুই দলিত লেখককে দেখি তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে CHANIA মহাদেব-এর প্রকাশভঙ্গি হল 
গাঙ্গীপহ্থী দলিতের, তার লেখায় ফুঁটে ওঠে গান্ধীবাদী সামাজিক আদর্শের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যেই। 
লক্ষ্য করা যাবে। কিন্ত আন্বেদকির-পহী সুল্লর নাগরাজ-এর প্রকাশ ভঙ্গিতে দেখা যায় তিনি 
আম্বেদকেরের সামাজিক আদর্শের যাবতীয় বেশিষ্্যগুলি তুলে ধরেন। যিনি ওকালতি 
করেছিলেন যাবতীয় সমাজ বাধার অবসান বিষয়ে আর এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের 
সমাজজীবনের সমাজ এব্য ও সমাজ সঙঘবদ্ধতার “ভিত্তিতে ASA সমাজ গড়ে তোলার পথ 
ছাড়া মুক্তি নেই। *% [ অনুবাদক রবিন পাল } 

















সৃষ্টি হ’ল। একটার পর একটা । মহিলাদের শিক্ষা ও সম্পত্তির উপর অধিকার প্রশ্নটি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন; এছাড়া বিবাহবিধি ইত্যাদি থেকেও কিছুটা আন্দাজ করা যায় সমাজে মহিলাদের 
মর্যাদা কতটুকু ছিল । আর মহিলাদের মর্যাদার প্রশ্নের সাথে জড়িত সমাজের উন্নতি ও সভ্যতার 
অগ্রগতির প্রশ্ন । বৈদিক সমাজে প্রথম থেকেই মহিলাদের কোনও মর্যাদা ছিল না- একথা কেউই 
নিশ্চয়ই বলবেন না। BTU নারী-ঝধিরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি রকম কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন 
সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি । উপনিষদেও এরকম বেশ কিছু ছবি আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে 
(৪.৪) পিতৃপরিচয়হীন সত্যকাম জাবাল তার মা জবালার নামেই সমাজে পরিচিত | এসব AGS 
বৈদিক সাহিত্যে আলো ও অন্ধকার পাশাপাশি ছিল, অবিষিশ্র কিছু ছিল atl বৈদিক যুগকে 
‘স্বৰ্ণযুগ’ আখ্যা দিয়ে সেই-যুগে ফিরে যাওয়ার ডাক এক পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয় | আসলে 
‘স্বৰ্ণযুগ’ অতীত ভারতে ছিল না, শুপ্তযুগেও নয়; ‘স্বৰ্ণযুগ’ ভবিষ্যতের অপেক্ষায় আছে। + 
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নত সাহিত্য এখানে ও ওখানে 


বইপত্র ওলটাচ্ছিলাম। HPT কা অস্পৃশ্য কী ডাইরি” বইটি হঠাৎ হাতে পড়ল। বইটির লেখক 
সদা কারহাডে। কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম বোশ্বাইয়ে । যোগাযোগ করি মারাঠী ভাষায় প্রথম 
শ্রেণীর কবি অধ্যাপক অরুণ কামলের সাথে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যালিনা ক্যাম্পাসে | কথা 
শুরু করার কয়েক মিনিটের মধ্যে সদা কারহাডে উপস্থিত হলেন অধ্যাপক অরুণ কামলের 
ঘরে। তিনিও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অদলিত অধ্যাপক | মারাঠী ভাবা-সাহিত্যের সমালোচক | 
কিন্ত দলিত সাহিত্যের প্রতিটি লেখকের আদ্যপাস্ত জানেন। অরুণ কামলে যতটুকু খবর দিলেন 
দলিত সাহিত্য সম্পর্কিত তার থেকে বেশি খবর দিলেন অধ্যাপক BARTS | 

SIG ভাষার একজন কবি কলকাতায় এসে এক সপ্তাহ থেকে গেলেন অতি 
সাম্প্রতিককালে । ১৯৭৯ ও ১৯৯৬-এ ভিন্ন স্বাদের দু'খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার। 
কবির নাম বি এন মূর্তি ৷ মানে বিদারাহাল্লি নরসীমা মুতি। কর্ণাটকের প্রান্তিক অঞ্চল কুলাম্বীতে 
সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ । তার কাব্য দু'খানির নাম কাদিনোলাগীদা জীবা ও সূর্যা দণ্ডে। 
১৯৯৩-তে কৰ্ণাটক সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন এই কবি তার গল্প সংকলন গ্রন্থের 
wu | তিনি জন্মসূত্রে বাহ্দণ। কিন্ত দলিত সাহিত্যের সমালোচক হিসাবে সমধিক পরিচিত। 
তিনি কলকাতায় এসে দেখা করেছেন মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে। গিয়েছিলেন যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে | আর দেখা করেছেন বাঙলা দলিত সাহিত্য সংস্থার 
লোকজনের সঙ্গে । বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যেও যে দলিত সাহিত্যের একটা AG মাপের 
নারাজ রানার সান গানো৷ সারা নিমজ নিমজ রাধার 
কর্ণাটকে ফিরে গেলেন কবি। 

nanan wien shinee uae er ile A লা লন্ত 
কবিরা যেমন অনেককেই ছিলেন অস্পৃশ্য দলিত সমাজ থেকে উঠে আসা অসম্ভব শক্তিমান 
কবি__তেমনি বিদারাহাল্লি নরসীমা মূর্তি শোনালেন aq ভাষার দ্বাদশ শতকের কবি ও 
অধ্যাত্মবাদী পুরোধাপুকরুব আল্লামা প্রভুর কথা । তপশিলি, ঘরে জন্মেছিলেন আল্লামা প্রভু | 
মানব মুক্তির এক অগ্রদূত হিসাবে পরিচিত । বহু ব্ৰাহ্মণ ছিলেন তার শিষ্য । 
ভাবায় দলিতসাহিত্যের শক্তিমান গুপন্যাসিক দেবানুর মহাদেব কন্নড় সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা 
করছিলেন এই সময়ে । ছাত্র বয়সেই তার কলমের শক্তি টের পাওয়া গিয়েছিল ৷ তার প্রকাশিত 
ক্ষুদ্র উপন্যাস ‘ওডালালা’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কম্ড সাহিত্যে একটা ঝাকুনি লেগেছে বলা 
যায়। তার ফরম ও স্টাইল রীতি ভেঙেছে চিরকালের ৷ দ্বিতীয় উপন্যাস বেরিয়েছিল সম্ভবত 
পা ee 
সুমবালে টিনা পারার SI eee Seen পারার বা টি পানর তি 
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ভাবে কবি কে রামাইয়া বিদারাহাল্লি নরসীমা মূর্তির খুব কাছের মানুষ । বি এন মূর্তি শুনে খুশি 
হলেন যে বাঙলা দলিত সাহিত্য সংস্থার ষষ্টবার্ধিক সঙ্গীতি-তে কে রামাইয়ার “আমরা আসছি’ 
কবিতাটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় রাখা ছিল। স্কুল পড়ুয়া বহু বাঙালি ছেলমেয়ে দারুণ আবৃত্তি 
করেছে কবিতাটি। 

পা ails cle i ls: a od রি সা eat: 
দলিত সংঘর্ষ সাহিত্যিক নন ৷ তিনি প্রো-দলিত। দলিত সাহিত্য আন্দোলনের যুক্তিকে কলম 








কৰ্ণাটক সাহিত্য অকাদেমির সঙ্গে কেউ কেউ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এও জানালেন তিনি যে 
কর্ণাটকে দলিত বলে কাউকে লেখক হিসাবে বৈষম্যের স্বীকার হতে হয় All *% 





খুবই নগণ্য । এজন্যই এগুলির স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব THI যদিও একথা সত্য নয়। খোজ নিলে 
দেখা যাবে সমৃদ্ধ লোক সাহিত্যের পাশাপাশি সরকারী পৃষ্টপোষকতা ছাড়াই আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি 
নিজ নিজ ভাষার উন্নত মানের সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন ৷ তাছাড়া ৫০ লক্ষ্যেরও বেশি মানুষ 
যে ভাষায় কথা বলে তাকে মর্যাদা না দিলে সে ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ Tay ও সম্প্রীতির আহানকে 
প্রহন করলেও সত্যিকারের আত্মার আত্মীয়তা কি গড়ে উঠবে? 

পি. ও, বোডিং থেকে শুরু করে সাধু রামচীদ মুরমু, পণ্ডিত রঘুনাথ yay, ধীরেন বাঞ্চে 
মায়াদা প্রসাদ সিসাহ থেকে বর্তমান কালে মার্শাল হেত্রম ও সাধন CIIN সহ বহু কবি ও সাহিত্যিক 
তাদের শিল্প কর্মে দলিত মানবাত্মার অবগুষ্ঠন ভেঙ্গে আধিকার বোধে সোচ্চার হচ্ছেন। সাঁওতাল 
পরিবারে জন্মগ্রহণ না করেও ডঃ সুহৃদ. ভৌমিক এর মত বহু বাংলা বা অন্য ভাষাভাষী মানুষ 
এগিয়ে এসেছেন এবং বঞ্চিত ও দলিত ভাষা ও জনগোষ্ঠীর পাশে দাড়িয়েছেন। 

ভারতীয় সমাজ জীবনে মৌলবাদের বিপদ সম্পর্কে শুধু চীৎকার করলেই হবে না, সর্ব অর্থে 
যারা বঞ্চিত, যারা নিপীড়িত যারা যুগ যুগ সহ্য করেছে সীমাহীন অত্যাচার, যাদের কাধে ভর 
করে দাড়িয়ে আছে ভারতীয় সভ্যতা তাদের স্বীকৃতি মর্যাদা ব্যাতিরেকে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্র 
কল্পপবিলাস হিসাবেই থেকে যাবে। এদের ক্ষমতাকে অবহেলা করে বা চোখ বন্ধ রেখে প্রলয় 
ঠেকানো যাবে না। *% 
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satire কমার সিকদার 
I এবং বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর 


ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারায় দলিত সাহিত্য সর্বকনিষ্ঠ এবং সর্বাধুনিক সাহিত্য 
ACSA পর্যালোচনা করলে COTIA সঙ্গে কনিষ্ঠের সম্পর্কেরও প্ৰধানতঃ দুটি ধারা দেখা যায়--- 
একটি সহযোগিতা, অন্যটি বিরোধিতা; একটি করে অনুসরণ, অন্যটি করে প্ৰতিবাদ ৷ 
রচিত বিপুল সাহিত্য সম্ভার। সেখানে মানুষ গৌণ; দেবদেবী, ধর্মীয় আচার আচরন, অধ্যাত্ম 
দর্শনের বিশ্লেষণ ও বিবাদ মুখ্য । রামায়ণ মহাভারত প্ৰভৃতি মহাকাব্যে উচ্চকোটিয় সমাজ জীবনের 
চিত্র পরিস্ফুট হলেও অকারবাদের মাহাত্ম্য প্রকাশই সেখানে মুখ্য প্রতিপাদ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। 
বৌদ্ধ সাহিত্য সমাজ জীবনের কাছাকাছি এলেও তা একটি মহাজীবনের উগছায়ার আকৃতি | 
মধ্যযুগের সাহিত্য দেবদেবীর মাহাসত্ম্যসূচক এবং কিছু সংখ্যক মহাপুর্লুষের জীবনী ও বাণীতে 
ভরপুর। দলিত ও নিপীড়িত মানুষের আকৃতি ও আর্তনাদ সেখান ধ্বনিত হলেও তাদের বিদ্রোহ 
বা প্রতিবাদ সেখানে সোচ্চার হতে পারে নি । দৈবশক্তির অস্তরালে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন ও শোষণ 
সর্বত্র অপ্রতিহত। 

হাজার হাজার বছর ব্ৰাহ্মণ্যবাদী শাসন ও শোষণের চিরস্তরতার রহস্য লুকিয়েছিল তাদের 
রচিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে শৃদ্র এবং অস্পৃশ্য নামক বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষকে শিক্ষা ও 
সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিরক্ষর ও হতদরিদ্র করে রাখা হয়েছিল । মার্কসবাদী 
দর্শনের মহাবালী হল “শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্রব। নিরক্ষর ও চেতনাহীন মানুষ 
কখনো প্রতিবাদ বা বিপ্লবের কথা ভাবতেও পারেনা | সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল 
ব্ৰাহ্মণ্যবাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল তা দেশের শ্রমজীবী শূদ্ৰ ও অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষা ও 
সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে । তাদের শিক্ষা লাভের উপর ছিল কঠোর নিষেধাজ্ঞা । এর 
প্রমাণ দেখা যায় রামায়ণের শস্বক বধ এবং মহাভারতের একলব্যের উপাখ্যানে | মনুসংহিতায় 
স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে 

শক্তে নাপি হি শৃদ্রেণ ন কাৰ্য ধনসঞ্চয়। 
ICH হি ধনমাসাদ্য ব্ৰাহ্মণানেব বাধতে।। ১০ N, ১২৯ I 

সক্ষম হলেও শূদ্ৰ কখনো ধনসঞ্চয় করবে না। কারণ ধনমদে WS অশিক্ষিত শূদ্ৰ ব্ৰাহ্মণকে 

ব্ৰাহ্মণ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ব্ৰাহ্মণ শিক্ষক প্রিচালিত টোল বা চতুষ্পাঠিতে দ্বিজবৰ্ণের ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্ৰিয় ও বৈশ্য ব্যতীত আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। 

ভারতের শ্রমজীবী শূদ্ৰ ও অস্পৃশ্যদের সৌভাগ্য যে, শিক্ষা সম্পর্কে উদার ইংরেজরা কিছুকাল 
এদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা এসে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য 
স্কুল ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। উনবিংশ শতকে অনেক শূদ্ৰ, এমন কি অস্পৃশ্যরা বৃটিশ 
সরকার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে সর্বপ্রথম শিক্ষার আলো দেখাতে পেল। 
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এদের মধ্যে সর্বাশ্রে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের নাম করা যায় | শিক্ষা লাভ করে তিনি ব্ৰাহ্মণ্য 
শাশ্রপ্রহ্থসমূহের প্রতিক্রিয়াশীল জঘন্য চরিত্র দেখে অৎকে উঠলেন ৷ তিনি নির্ভীক চিত্তে ও বলিষ্ঠ 
কনে ব্ৰাহ্মণ্য বাদী সাহিত্য ও দর্শনের বিরুদ্ধে লেখনী ধরলেন । উনবিংশ শতকের শেবার্ধে প্রকাশিত 
হল তার “শ্রিস্ট ক্রাফট এক্সপোজ্ঞড্‌’, “দি ব্যালড অব দি কনকোয়ার্ড ASR, দি কালটিভেটরস্‌ 
_ দলিত সমাজের মানুষ ৷ অবশ্য পুর্বভারতে এর কিছুকাল আগেই রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের লেখনীতে 
বেশ কিছু প্রতিবাদী সাহিত্য রচিত হয়েছিল। সেগুলি প্ৰতিবাদী সাহিত্যের পথিকৃৎ হলেও-তাকে 
দলিত সাহিত্য বলা চলে না। তবে মহাত্মাফ্রুলের সাহিত্য যে সরাসরি দলিত সাহিত্যের সূত্ৰপাত 
এতে কোন সন্দেহ নেই। 

রী এরা রানার রা ররর রা সা eee তমো লালা বন 
করে গেছেন।তার “ভারতের জাতিসমূহ', 'জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি, হিন্দুষৰ্মের cha, হিন্দুধর্মের 
দৰ্শন’ প্রভৃতি erate প্রতিবাদী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন t 

ডঃ আম্বেদকরের সমসাময়িত কালে প্ৰতিবাদী বা দলিত সাহিত্য নাম দিয়ে কোন আন্দোলন 
বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি সত্য; তবে তিনি যে ভারতের দলিত মানুষের চিস্তাচেতনার প্রতিবাদের 
ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করে গেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। 
শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব’ একথাটি ডঃ আম্বেদকর মর্মে মর্মে উপলব্ধি 
করেছিলেন ৷ তিনি শুধু প্রতিবদী গ্রস্থরাজি লিখেই তার বক্তব্য শেষ করেন নি, তিনি দলিত 
শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার আলো বিকিরণ করতে অসংখ্য স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং নানা 
সংগঠন তৈরী করেছেন-_ যেমন ‘বহিস্কৃত হিতকারিণী সভা’, “পিপলস এডুকেশন সোসাইটি’ । 
শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তা জনগণের কাছে পৌছে দেবার জন্য তিনি “মুকনায়ক', ‘বহিস্কৃত 
ভারত", ‘সমতা’, ‘জনতা’ প্রভৃতি সামরিক পত্রিকা চালিয়েছিলেন। - 

ডঃ আম্বেদকর তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্ৰাহ্মণ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে 
সংগ্ৰাম করে গেছেন। তার ফলে পশ্চিমভারতে বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে এমন একটি পরিমগ্ডল 
সংগ্রামী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এবং তাদেরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানিকভাবে দলিত সাহিত্যের আন্দোন- . 
রানা রা লাগার রায়ান পারাটা রানির পাড়া ররর রানা 














wringer প্রতিবাদী সাহিত্যের বিশ্লেষণে না গিয়েও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে 
আদর্শগত ভাবে পশ্চিমবঙ্গের দলিত নবজাপ্রতি চিভা চেতনার পশ্চাতে বাবাসাহেব ডঃ 
আন্বেদকেরের অবদান সবচেয়ে বেশী ৷ তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে MACH দলিত ও 
প্রতিবাদী সাহিত্যের দ্রুত প্রসার লাভের পিছনে এখানকার মার্কসবাদী eae eee 
ব্যাপকতর ভিত্তিভূমিটিও যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। > 
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দলিত মুসলিম ৪ সমাজ ও সাহিত্য 


পৃথিবীতে ইন্দোনেশিয়ার পর ভারতই সর্বাধিক মুসলিম জনসংখ্যার .দেশ। কিন্তু কারা 
ভারতীয় মুসলিম এ নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে নানা সময়ে যেমন, বিবেকানন্দের 
মতে, ভারতে মুসলিম বিজয় নির্যাতিত ও গরীব মানুষের মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল । সেজন্যই 
এদেশের (অখণ্ড ভারত) এক পঞ্চমাংশ মানুষ মুসলিম হয়ে গিয়েছিল | এসব শুধু অস্ত্রের জোরে 
হয় নি। অস্ত্রের জোরে আর ধ্বংস করে এ কাজ (হিন্দুদের মুসলিমে MANSA) হয়েছিল এমন 
Pa আজগুবী) নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা (গরীব মানুষ) জমিদার ও 
পুরোহিতদের কবল থেকে সুক্তি পেতে চেয়েছিল । এ জন্যেই (অখণ্ড) বাংলায় চাষীদের মধ্যে 
দেখা যার হিন্দুদের থেকে মুসলিম বেশি ৷ 

ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ মনে করেন, বাংলায় অধঃপতিত হিন্দু সমাজে ইসলাম এনেদিয়েছিল উচ্চ 
শ্রেণীর হিন্দুদের থেকে বাঁচার ও মুক্তির বাণী।২ seh প্রেম চন্দ লিখেছেন, ভারতে ইসলাম 
প্রচারিত হবার স্কুল কারণ হল অস্পৃশ্য ও Fre শ্রেণীদের উপর বর্ণ হিন্দুদের উৎপীড়ন। কাজেই 
একটা বিরোধের সৃষ্টি হল। ঠিক এই সময়ে সমানাধিকারের ও বিশ্বভ্রাতত্বের নতুন নীতি নিয়ে 
ইসলাম ভারতে আবির্ভূত হল। ইসলাম ধনী ও নির্ধন, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে কোন 
পার্থব্যকেই স্বীকার করে না। যে মুহুৰ্তে একজন নিম্নবর্ণের হিন্দু, ইসলাম ধর্ম প্রহণ করে সেই BEES 
থেকে সে আর অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলে গণ্য হয় না। সে মসজিদে প্রবেশ করতে পারে । সে 
করতে থাকে | কাজেই গ্রামের পর প্রাম ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে ৷ যে সকল গ্রামে বৰ্ণহিন্দুদের 
নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছিল । কাশ্মীর, আসাম, পূর্ববঙ্গ এর. উদাহরণ । দুঃখের বিষয় আজও 
সাহায্যে প্রচারিত হয়েছে, একথা সত্য নয় |. কোন ধর্মই তরবারীর সাহায্যে প্রচারিত হতে পারে 
না। তরবারির সাহায্যে কোন ধর্মকে প্রচারিত করা হলে সে ধর্ম বাচতে পারে না 

“ভারতবর্ষ ও ইসলাম'-গ্রহ্থে সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন, মনে রাখা ভালো একদা বর্ণ 
হিন্দুদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রক্রিয়াতে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের একটা বৃহৎ অংশ ইসলাম ধর্ম প্রহণ 
করে। ইসলামের এঁতিহ্াসিক অবদান প্রহে'-কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক 
‘মানবেন্দ্ৰনাথ রায় লিখেছেন, পৃথিবীতে কোন সভ্য জাতিই ভারতীয় হিন্দুদের মতো ইসলামের 
'ইতিহাস সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ নয় এবং ইসলাম সম্বন্ধে এমন ঘৃণার ভাবও পোষণ করে না 

অনেকের ধারণা, ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদ বিন কাশিম এর সঙ্গে হিন্দু রাজা দাহিনের যুদ্ধকে 
কেন্দ্ৰ করে ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম মুসলিমদের আগমন ও ইসলাম প্রচারিত হয়। পাঠান 
মুসলিম ইকতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন্‌ বকতিয়ার খলজি লক্ষণসেনকে পরাজিত করে ১২০৩ 
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সালে বাংলার শাসক হন | তখন চণ্ডাল, বোগী আর তাতীরা ইসলাম ধৰ্ম প্ৰহণ করে মুসলিম হয়। 
বল্লাল সেনের AN জাতি STM, বৈদ্য, করম্থদের অত্যাচারে ইসলাম ENT করতে বাধ্য হয় 
বং মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায়। তৎকালীন বাংলার মুসলিমদের মধ্যে চণ্ডালরাই ছিল 
৯০%। (প্রশ্নোত্তরে ভারতের রাজনীতি অনিল দেবনাথ)। 

হিন্দু সমাজে যারা অস্পৃশ্য ছিল তারা মুসলিম হয়ে অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্তি পায়নি। বেশির 
ভাগ অস্পৃশ্যই মুসলিম হয়েও তাদের পূর্বের পেশার সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে নি। ফলে ধর্ম 
পাস্টালেও জীবিকা পাল্টায়নি | সেই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনকে মনে প্রাণে মেনে নিতে না পারার জন্য 
অস্পৃশ্য থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিমরা ১৭৫৭ সাল থেকে আজ অবধি বঞ্চনার শিকার। ফলে 
সামান্য সংখ্যক আশরাফ নামক উচ্চ শ্রেণীর মুসলিমদের বাদ দিলে সর্বাধিক মুসলিম সমাজ 











আতরাফ শ্রেনীর মধ্যেও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে উচ্চ বর্গের মানুষ আছে। 
ভারতের কেন্দ্র শাসতি অঞ্চল লাক্ষান্থীপের মুসলিমরা আদিবাসী অর্থাৎ তপশিল উপজাতি | 
উপজাতি €এস.টি) হিসাবে তারা সংরক্ষণ পান। লাক্ষার্ীপের আদিবাসী সংরক্ষিত কেন্দ্রের 








উল্লেখ করেছেন 2 পলাশী যুদ্ধের আগে শাসক সম্প্রদায়রূপে মুসলমানেরা 
ফৌজদারী, বিচারব্যবস্থার থেকে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। ভূমি : ব্যবস্থা ও 
ব্যবসাবাণিজ্যে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। দশভাগের নয়ভাগ জমিদারী হিন্দুদের দখলে feet | আর 
বেশির ভাগ কৃষক ছিলেন মুসলমান | রবীন্দ্রনাথের জমিদারীতে ও তাই ছিল। 

Ces | হিন্দু সমাজে বর্ণ বৈষম্যের ফলে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তারা অনেকেই 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ৷ আধুনিক নৃতত্তবিদদের মতে, বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন . 
পার্থক্য নেই ।" 

মুসলিম সমাজেও জাতিভেদ লক্ষ্য করা যায় । তা অবশ্য হিন্দুদের মতো কঠোর কঠিন তেমন AA! 
বিবাহ কিংবা অন্য কাজে তেমন বাধা নেই ৷ মুসলিমদের তিনটি ভাগে ভাগ করলেও মূলত দু'টি 
ভাগ। (১) আশরাফ বা সরফ হল উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান | শেখ, সৈয়দ, মোঘল, পাঠান, মল্লিক ও 
Get নামক ৬টি সম্প্রদায় । মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম তার “পল্লী সংসার’ উপন্যাসে আশরাফ 
শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন-_সৈয়দ, শাহ, কাজী, মিঞা, খোন্দকার ও চৌধুরী সম্প্রদায়কে ৷” 
এরা নিজেদের বহিরাগত বলে পরিচয় cra কিছু আবার অভিজাত বা উচ্চবর্ণ থেকে 
ধৰ্মাভ্তরিত । মুসলিম সমাজে সৈয়দদের, ব্ৰাহ্মণদের মত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান প্ৰদৰ্শন করা হতো | 
যে সব প্রকৃত শেখ বিদেশ থেকে আগত এবং যারা সম্ত্রাস্ত শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন 
তাদের শেখ মুসলমান বলে অমলেন্দু দে মনে করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলিমদের আতরাফ ও 
আজলাফক হিসাবে চিহ্নিত | এদের সংখ্যা ১০৩টি Pp সম্প্রদায়গুলির নাম হল £ (১) আবদাল (R) 
আজলাফ (৩) tral (৪) CAMA (৫) বেহারা (৬) বেলৰ্দার (৭) ভাট (৮) ভাটিয়া (৯) চটুয়া 
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(১০) চুরিহার (> >) দফাদার (১২) দাই (১৩) দর্জি (১৪) দেওয়ান ৫১৫) ধাওয়া/দাওয়া (১৬) 
ধোবা/ধোবী (১৭) ধুনিয়া/ধনুকার (১৮) ফকির (১৯) গাইন (২০) হাজ্জাম (২১) জোলা 
(আসারী) (২২) কাগাজি (২৩) কালাল (২৪) কান (২৫) কাসবি (২৬) কসাই (২৭) কাজি 
(২৮) খা (২৯) খোন্দকার (৩০) TA (৩১) কুমার (৩২) FEM (৩৩) লালবেজি (৩৪) 
মাহিকেরুশ (৩৫) মাহিমল (৩৬) আল্লাহ (৩৭) মল্লিক (৩৮) অশাল্চি (৩৯) মেহতর (৪০) মীর 
(৪১) মুচি/চোচা (৪২) নাগর্টি (৪৩) ননিয়া/ননুয়া (৪৪) APTI (৪৫) নাট (৪৬) নিকারী (৪৭) 
পাওয়াবিয়া (৪৮) পীর কোদালী (৪৯) রাসুয়া (৫০) সোনার (৫১) আফগান (৫২) বাকলি 
(৫৩) বাখো (৫৪) বাড়ি (৫৫) ভূঁইয়া (৫৬) চৌধুরী (৫৭) চুনারী (৫৮) দাফালি (es) গাডিড 
(৬০) গোলাম (৬১) হালালখোর (৬২) হিজরা (৬৩) হোসেনী (৬৪) খরাদি (৬৫) কোরেশী 
(৬৬) লাহেরী (৬৭) BOT (৬৮) মেহানা (৬৯) মীরদেহ (৭০) মিরিয়াসিন (৭১) মিঞা (৭২) 
নও মুসলিম (৭৩) পাটেয়া/পটুয়া (৭৪) সুন্নি (৭৫) পিরালি/ঠাকুর (৭৬) রং গিজ (৭৭) বারহি 
(৭৮) ভাটিয়ারা (৭৯) চিক (৮০) খান (৮১) দাওয়া (৮২) ধনিয়া (৮৩) আদবাদ (৮৪) ছামরা 
(৮৫) মাদারিয়া (৮৬) টুনিয়া (৮৭) BAM (৮৮) মুনসরি (৮৯) হাওয়ারি (৯০) জিও নি (৯১) 
মাঝি (৯২) রায়াস (৯৩) মোমিন (জোলা) (৯৪) রংগার/রজ্জাদি (ac) কাদিয়ান (৯৬) 
পিনজারা (৯৭) কাবদার (৯৮) বুচারি (৯৯) ভিসতি (১০০) লাবেস (১০১) মপলাস (১০২) 
চিত্রকর (Soo) বাওহহি/বাহহি। 
মসজিদে প্ৰবেশ এদের নিষিদ্ধ ছিল। পানাহার কিংবা একাসনে এদের সঙ্গে বসা যেত না। 
গোরস্থানে এদের কবর দেওয়া হতো AT | সংখ্যায় এরা নগন্য সম্প্রদায় মাত্র ৭টি (>) ভানর (২) 
হালালখোর (৩) হিজরা (৪) কাসি (৫) লালবেদী (৬) CAMA (৭) মাঙ্গতা । মাদ্রাজে লম্বাইস, 
রউথরাস, মারাকায়াস হল নিম্ন শ্রেণীর মুসলিম । হালালখোর বর্তমানে উপজাতির অন্তৰ্ভূক্ত 
একটি সম্প্রদায়। দ্বিতীয় শ্রেনীর কয়েকটি একই সম্প্রদায়ের নাম দু'টি হিসাবে দেখানো হয়েছে। 
বেমন--- জোলা, মমিন, আনসারি একই অর্থাৎ ভাতী সম্প্রদায়ের অৰ্ত্ভুক্ত খা এবং খান একহ | 
‘মল্লিক’ প্রথম শ্রেণীর অতৰ্ভুক্ত। তারা চিহ্নিত সম্প্রদায়গুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তক ঘোষিত 
' অনগ্রসর (ও,বি.সি) শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। অমলেন্দু দে দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮০টি সম্প্রদায় 
বলে উল্লেখ করেছেন। এবিষয়ে সঠিক জনগণনা হওয়া দরকার | 

অর্থনৈতিক উন্নতির সহঙ্গ সঙ্গে মুসলিম সমাজে শ্রেণীগত বা পদবী পরিবর্তন ঘটে । মুসলিম 
সমাজে পদবী ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয় | প্রবাদ বাক্যে পাওয়া যায় ৪ 

(>) ‘গত বছর আমি একজন জোলা তোতী) ছিলাম, এবছরে আমি একজন শেখ এবং 
আগামী বছর আমি একজন সৈয়দ হব। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে পদবীর পরিবর্তন ও 

(২) আগে থাকে উল্লাতুল্লা শেষে হয় উদ্দিন/তলের মামুদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন। 


সাহিত্যে দলিত মুসলিম চরিত্র 
বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের দলিত চরিত্রকে সম্মানজনক জায়গায় তুলে ধরেছেন শরৎচন্দ্র । 















দলিত সাহিত্য OC আ-১৫১ 





তলতো! শৱ 
এদের সম্পর্কে লেখকের WEY £ “তাহাদের পেট ভরিয়া দু'বেলা অন জোটে Ati কোন দিন 
একবেলা, কোনদিন বা তাহাও নয় ।......পিপাসার জল না থাকার হেতু........প্রামে যে দুর্ঠতিনটে 
পুক্ষরিনী আছে তাহা একেবারে শুদ্ক। শিবচরণ বাবুর খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে, তাহা 
সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু'একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত 
হয়__তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড় | বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট্ট আমিনা) 
মেয়েটা কাছেই CHATS পারে না | ঘণ্টার পর তাহার পাত্রে ঢালিয়া দেয় সে টুকুই সে ঘরে আনে | 
তাদের আদরের ধন মহেশ’ (গরু) কে রাগের মাথায় খুন করে অন্ধকার গভীর নিশীথে গ্রাম 
"ছেড়ে গফুর হু হু করে কেঁদেছে। নক্ষত্র খচিত কালো আকাশে মুখ তুলে সে বলেছিল, আল্লা! 
আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্ত মহেশ আমার তেষ্টায় মরেছে। তার চ’রে খাবার এতটুকু 
জমি কেউ রাখেনি | যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় 
নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো AN’ 

শরৎচন্দ্রের ‘শ্ৰীকান্ত’ উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে বর্তমানের ও,বি,সি তালিকাভূক্ত ফকির 
সম্প্রদায়ের দলিত মুসলিম চরিত্র .‘গহর’। সে একজন কবি। মুখে মুখে অনর্গল ছড়া কাটতে 
পারত। তার পিতামহ বাউল, রামপ্রসাদী ও অন্যান্য গান গেয়ে ভিক্ষা করত। তার পিতা অবশ্য 
পৈতৃক বৃত্তি পরিত্যাগ করে তেজারতি এবং পাটের ব্যবসা করত (পিতা)। 

হিন্দি সাহিত্যের উপন্যাস সম্ৰাট প্রেমচন্দ্‌ ধেনপত রায়) তার “কায়াকল্স” উপন্যাসে দলিত 
তাদের প্লাসে জলপান করতে পারে না’ (পৃষ্ঠা-৩৫) ৷ 

পিরালী ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারী পরিদর্শন করতেন মুসলিম মাঝি-মাল্লাদের নিয়ে | 
কবিকে রান্না করে খাওয়াতেন তিনিও একজন মুসলিম। তার মুসলিম -প্রজারা তাকে 
'পয়গম্বরের" মত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। মুসলিমদের মত তিনি পায়জামা পাঞ্জাবী এবং দাড়ি 
রাখতেন ৷ জমিদার হিসাবে বিদায় প্রহণের সময় একমুসলিম তার উদ্দেশ্যে কবিতা লিখে এবং 
এক মুসলিম মহিলা নিজ হাতে তৈরী করা ‘কাথা’ উপহার দিয়ে সংবর্ধনা জানান ৷ এত গভীর 
সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মুসলিম চরিত্র খুব বেশি আঙ্কিত হয়নি বিশাল রবীন্দ্র. সাহিত্যে । দলিত 
হিন্দুদের মনোভাব মুল্যায়ন করেছেন £ “বাংলাদেশে নিন শ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে 
বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ, হিন্দু ভদ্র সমাজ এই শ্রেণীদিগকে হৃদয়ের সহিত আপন 
বলিয়া টানিয়া রাখে নাই। ......আমাদের সেই মনের ভাবের কোন পরিবর্তন হইল না _ অথচ 
এই শ্রেণীর হিত সাধনের কথা আমরা কবিরা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি | তাই এই কথা 
স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে যে আমরা যাহা দিগকে দূরে রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গল 
সাধনের সমারোহ করিয়া সেই অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া কোন ফল নাই। 

কবির “কাবুলিওয়ালা' গল্পে আফগানিস্তানবাসী রহমত একজন গরিব মুসলিম | ময়লা, টিলা 
কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুড়ি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই চার আঙুরের পাত্র নিয়ে সে সওদা করে 





আ-১৫২ QO দলিত সাহিত্য 


কলকাতার গলি গলি ঘুরে। রহমত" রানার নী রন রানা 
পূরণ গলে কৃষ্ণ গোপাল দলিত অছিমদ্দির পরিচয় করে দিয়েছে তার পুত্র বিপীন বিহারীর কাছে 
এই. বলে $ অছিসুদ্দিন তোমার ভাই। মির্জা বিবির গর্ভে তার জন্ম । ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পে পাগলা 
নামে খ্যাত মেহের আলি “সব ঝুট হ্যায় বলে চিৎকার করে জানিয়েছে কোন কিছুর অহঙ্কার 
নিয়ে পৃথিবীতে কেউ-ই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।” ‘গোরা’ উপন্যাসে চরঘোষপুরের ভূমিহীন 
গরীব অথচ সাহসী নাপিতের ঘরে পলাতক প্রতিবাদী কৃষক ফরু সর্দার ও তার পুত্র তমিজ্জ দলিত 
মুসলিম চরিত্র। এদের কে দেখে গোরার ও পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল খাটি ব্ৰাহ্মণ চাট্‌জ্জের 
ঘরে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে নাপিতের ঘরে সে জল খেয়েছে। 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পন্থা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে হোসেন মিঞা চরিত্র হিসাবে অনবদ্য ও 
অসাধারণ । জীবনানন্দের “জলপাই হাটি”-র ওয়াহেদ আলি কিংবা শক্তিপদ রাজগুরুর “মনের 
মানুষ'-এ আজিজ দলিত মুসলমান চরিত্র | 

অর্থের লোভ দেখিয়ে যুগে যুগে দলিত মানুষদের ব্যবহার করা হয়। মীর মোসারফ হোসেন 
তার বিখ্যাত “বিষাদ Prey উপন্যাসে এরকমই একটি দলিত মুসলিম চরিত্রের অঙ্কন করেছেন ৷ 
নামতার সীমার। হোসেন তোমার কি করিয়াছিল? তুমি ত আর জয়নারের রূপে মোহিত 
হইয়াছিলে না। জয়নার এমাম হাসানের স্ত্রী | হোসেনের শির তোমার বর্শাশ্রে কেন? তুমিই বা সে 
শির লইয়া Sahar এত বেগে দৌড়িয়াছ কেন ?......সীমার একটু দাড়াও, আমার প্রশ্নের উত্তর 
দিয়া যাও । এ Pica তোমার স্বার্থ কি? অর্থ, হায়রে অর্থ । হায়রে পাতকী অর্থ | তুই জগতের সকল 
অর্থের অনর্থের মূল ৷" 

করি কাজীনজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘মৃত্যু ক্ষুধা (১৯৩০) লেখা হয়েছিল 
কৃষ্তনগরের এক খৃষ্টান মহিলার ভাড়া দেওয়া বাড়িতে ৷ মুজাফফর আহম্মদ লিখেছেন, শ্রমজীবী 
খ্ৰীষ্টান ও মুসলিমদের বাস এই এলাকায় ৷ নজরুলের উপন্যাস “মৃত্যু ক্ষুধু' এহ পরিবেশেই লেখা 
হয়েছিল।১১ সমগ্ৰ উপন্যাসে দরিদ্র মুসলমান বিধবা মেজ বৌয়ের দুঃখভরা জীবন কাহিনী 
প্রকাশিত হয়েছে। মেজবৌ পেটের ক্ষুধায় খৃষ্টান হয়েছে। পরে প্রাণবান যুবক আনসারের সঙ্গে 
অধঃপতিত আর কেউ নেই। ক্ষুধা আছে বলেই ওরা কেবলই পরস্পরের সর্বনাশ করে ৷ দু'মুঠো 
BAA অভাবে ওদের আত্মা আজ সকল রকমে মলিন 1’ | 

মোহম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন এর শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাস “আনোয়ারা'-র মতিয়র রহমান 
দলিত মুসলিম চরবিত্ৰ। কাজী আব্দুল ওদুদের “নদীবক্ষে” উপন্যাসে দরিদ্র মুসলিম কৃষকের ছেলে 
লালু এবং আরেক কৃষকের মেয়ে মতির প্রেম ও পরিণয়ের কাহিনী লিখেছেন। 

নাল ae রাখার I রানা Ps পারার কাল ee ক 
উল্লেখ করেছেন ।১২ 
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বকরি জবাই যেথা মোল্লারে দেই মাথা 

দরে দেই কড়ি ছয় বুড়ি।। 

মখদম পড়া এ পড় না। 
জীবনানন্দ দাশ তার বিখ্যাত ‘১৯৪৬-৪৭’ কবিতায় দলিত মুসলিমদের সম্মানিত করেছেন ঃ 
দিয়েছেন। চরিত্রগুলি হল-__ ফকির, cop মিঞা, রহমতুল্লা, বরকত, কোলাম নবী, রহিম। 
দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীল দর্পণ” নাটকে তোরাপ দলিত চরিত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য ৷ মাইকেল মধুসূদন 
দত্তের “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ”১০ প্রহসনে হানিফ দলিত চরিত্র | একটু তার কথোপকথন শোনা 

যাক £ 

হানিফ £  হোস্যমুখে) Peary আমি ঘরে আস্যে ফতিরি তল্লাস্‌ কল্লাম তা সকলে ক'লে 
যে সে এই ভাঙা মন্দিরির দিকি পুঁটির সাতে আয়েছে, তাই তারে টুঁড়তি টুড়তি 
আস্যে পড়িছি। আপনার যে মোছলমান SS সাধ গেছে, তা জান্তি পালি 
ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোনার চাদ আপনারে আন্যে 
দিতি পাত্তাম, তা এর জন্যি আপনি এত wafer (পরিশ্রম) নেলেন কেন? 





তোবা! তোবা! 

ভক্তিপ্রসাদ 2 (feet করিয়া) বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর 
অত্যাচার করেছিলাম, তেমনি ভার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি.......... হে বাবা, 
তোর হাতে ধরি। 





তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেডাতার’ নাটকের ঘটনাগত পটভূমি দলিত মানুষেরই উপাখ্যান | রহিম, 
ফুলজান, বসির এরা দলিত মানুষের শ্রতিনিধি। এরা শোষক শ্রেণীর দ্বারা জীবনের নানা ক্ষেত্ৰে 
দলনের শিকার হয়েছে । এই নাটকে ভৃত্য কুদরৎ ও সহ্রুল্লা আর দুৰ্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ মামুদ ও 
তামিহের কথা আছে। 

গল্প লিখেছেন ‘আলান’। গল্পে দেখা যায়-_প্রবাসী আরিফ দেশে ফিরলে দেখতে পায় বাড়িতে 
কাজের মেয়ে ‘আলান’ পূর্ণ যুবতী হয়ে গেছে। আরিফ আবেগে আপ্লুত হলেও আলান সব বুঝেও 
নিজেকে শক্ত পোক্ত স্বাভাবিক ভাবেই ধরে রাখে । বিদেশে যাবার বেলায় আরিফ তার আবেগ 
ধরে রাখতে না পারলেও দাসী আলান কিন্তু নিজেকে বেঁধে রাখে । বিদায়ের আগের রাতে 
আলানের নিজের হাতে সেলাই করে পাঞ্জাবী উপহার দিয়ে আলান বলেছিল- _-শুধু জামা 
বানাতেই নয়, আলান ভাঁলোবাসতেও জানে fare >? রাজিন্দ্রির সিং বেদির “ময়লা চাদর"এ ও 
দলিত মুসলিম চরিত্রের উল্লেখ আছে। 
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বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দলিত চরির্ত্র বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর চরিত্র অজন্্ নেই। দলিত 
মুসলিম চরিত্র তো- স্বাভাবিক ভাবেই আরো Sa যদিও বাংলা দেশের বাংলা সাহিত্যে এর 
ব্যতিক্রম আছে। কারণ বাংলাদেশের বেশির ভাগ দলিত মানুষ মুসলিম | আর দলিত সাহিত্যের 
আছে। যার সামগ্ৰিক প্রকাশ ঘটলে দলিত সাহিত্যের আন্দোলন সমৃদ্ধ হবে। আধুনিক কালের 
লেখকরা অবশ্য এ কাজে অনেক বেশি সাফল্য দেখাতে সক্ষম হচ্ছেন | এ প্ৰসঙ্গে সৈয়দ মুস্তাফা 
মালা রানা mere জাগার দামামোমো রাড আলী লামা সম৷ সা 
তথ্য সূত্ৰ 
১। ভারত কি করে ভাগ হল £__বিমলানন্দ শাসমল__ ভূমিকার অংশ 
২। ভারত তুমি কার-_ আহম্মদ আলী মোল্লা_ পৃষ্ঠা ৪ ১৩০ 
Ol ভারত তুমি কার- আহম্মদ আলী মোল্লা পৃশ্তা ই ১২৯-৩০ 
৪। ভারত তুমি কার__আহম্মদ আলী মোল্লা পৃষ্ঠা 2 ১২৮ 
৫। ও.বি:সি, সংবাদ মাসিক পত্রিকা সেপ্টেম্বর/”৯৫ সম্পদক বীরেন্দ্রনাৎ 
৬। ‘পশ্চিমবঙ্গ’ বিশেষ নির্বাচনী সংখ্যা জুন ১৯৯৬ পৃষ্ঠা £ ৩২ 
৭। বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ- _অমলেন্দু দে 
৮। বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান/রশীদ আল্‌ ফারুকী পৃষ্ঠা ঃ ২৪৮ 
>| ও,বি,সি সংবাদ, জানুয়ারি ১৯৯৬ 
so} পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সমাচার-__-৩৬ বর্ষ ৯ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ২ ২২৫ 
১১। বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান- রশীদ আল্‌ ফারুকী পৃষ্ঠা £ ২০৬ 
১২। বাংলা সাহিত্যে অনগ্রসর শ্ৰেণী ডঃ পরিতোষ মুখোপাধ্যায় পৃষ্ঠা £ ১৯২/১৯৩ 
১৩। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা oss 
১৪। নন্দন শারদ সংখ্যা/১৯৯৫/উর্দু ছোটগল্লে পিছিয়ে পড়া মানুষের ছবি পল্লব 
সেনগুপ্ত পৃষ্ঠা £ ৪৪৩ ৷ 














0; তরুণ গবেষক সুলাইমানের লেখায় তার নিজস্ব মন্তব্য কম। তবুও এপ্ৰসঙ্গে প্রাশুদের কোন 
বক্তব্য থাকলে তা সংকলন সম্পাদক প্রার্থনা করে। 
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প্রতিবেদন-২ | 
বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার পঞ্চম বাৰ্ষিক সঙ্গীতি 
রাজপথ পত্রিকায় (১৬.১.৯৭) প্রকাশিত 


বৌদ্ধ সাহিত্য ভাশার থেকে বোধ করি TAS’ শব্দটি ধার করে নেওয়া ৷ সঙ্গীতি কথাটার 
অর্থ সম্মেলন | দেখা গেল, প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার বাৰ্ষিক 
সঙ্গীতি পালিত হল । এটা পঞ্চম বার্ষিক সঙ্গীতি। সংস্থার অতীতের ধারা সম্পূর্ণ রক্ষিত হল। 
বার্ষিক সঙ্গীতি হয় দু'দিন ধরে- ডিসেম্বর ২৪ ও ২৫-এর স্থিরীকৃত তারিখ- পরিবর্তন হয় না। 
এবারেও সেই একই নিয়ম | আবার বার্ষিক সঙ্গীতি পালিত হয় কোনও না কোনও জেলার একেবারে 
TSS অঞ্চলে ৷ মাটির মানুষের কাছাকাছি গিয়ে এর নিবেদন ৷ গত বছরেও হয়েছিল তাই | গত 
বছর হয়েছিল মালদহ জেলার পাকুয়াহাটে | মালদহ জেলা শহর থেকে কম করে ৬০ কিলোমিটার 
দূরে ওই জায়গা । এবারেও এই সঙ্গীতি হল তেমনি এক প্রান্তিক পল্লীতে । দক্ষিণ ২৪ পরগনা 
জেলার রঘুনাথপুর হাইস্কুল মাঠে ৷ এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে একটা পাকা 
মঞ্চ হয়েছে স্কুল অঙ্গনে । সেই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার “সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি'র মলোরম অনুষ্ঠানটি। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে দশটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা আহত হয়। 








‘দলিত সঙ্গীত" প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ছিলেন অনেক শিল্পী । তাদের কেউ 
কেউ বেতার দূরদর্শনেও পরিচিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম হয়েছে কুমকুম দক্ষিণ বারাশতের 
কুমকুম PSA | দ্বিতীয় হয়েছেন এক স্কুল পড়ুয়া বালক গৌতম-বাড়ি হৃদয়পুরে | 

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিভার ডঃ কমলকুমার সিনহা আহৃত হয়ে এসেছিলেন সম্মেলনের 
উদ্বোধন করতে । ডঃ সিনহার অন্য পরিচয় তিনি ত্রিপুরা দলিত সাহিত্য সভার সভাপতি | 
অন্যান্যবারের মত এবারেও শুণীজন সংবর্ধিত হয়েছেন অনুষ্ঠানে | আর্ত নিপীড়িত জনের সেবা 
ও অবদানের জন্য এইসব পুরস্কার | অনুষ্ঠানে ডঃ বি আর আম্বেদকর স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন 
দক্ষ ও সৎ অফিসার ডঃ উপেন্দ্ৰনাথ বিশ্বাস মহেন্দ্রচরণ স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন প্রবীণ 
স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ও তেভাগা আন্দোলনের নায়ক কংসারি হালদার-__মহাপ্রাণ যোগেন্দ্ৰনাথ মণ্ডল 
স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন কোনও এককালের একজন রিকশাচালক ও অধুনা সমাজসেবী কাসেম 
মণ্ডল-___চুনী কোটাল স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী অধ্যাপিকা. গৌরী 
সাফুই-_ বিরসামুশ্ডা পুরস্কার লাভ করেছেন দলিত ও আদিবাসী জনগণের মধ্যে সমাজসেবার 
কাজে নিযুক্ত পূৰ্ণচন্দ্ৰ সরেন-_- গুরুচাদ ঠাকুর স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন মতুয়াধের্ম ও দর্শন 
এবং পূর্ব বাংলার কবিগান-এর গবেষক ডঃ বিরাট বৈরাগ্য। মূলত এ-ব" র শুরুচাদ ঠাকুরের 
জন্মের সার্ধশত বর্ষ । তাই এই সার্ধশত বর্ষের পুরস্কারটি প্রদান করা হয়েছে মতুয়া ধর্ম ও দর্শনের 

এক নিষ্ঠাবান গবেষককে। 
দুদিনের এই অনুষ্ঠান নানা বর্ণে রঞ্চিত হয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পিছিয়ে থাকা মানুষের মধ্যে 
সাহিত্য সংস্কৃতির চেতনা CHAS করা এর কাজ । সকল মানুষের সামগ্রিক উন্নতির ভিতর দিয়ে 
জাতির উন্নতি সূচিত হয়__ একথা কর্মকর্তাদের মানসিকতায় নিবদ্ধ বলে সম্মেলেন থেকে জানা 
গেল । এবারে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই তিনটি প্রতিযোগিতায় 
প্ৰভূত সাড়া পাওয়া গেলেও ফলাফল আপাতত প্রকাশিত হয়নি | ফলাফল সংস্থার মুখপত্র DSA 
দুনিয়া’ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যার ঘোষিত হবে বলে জানা গেল। যারা বিশেষত যেসব তরুণ্‌ ও 
সলনি রা নারী প্যারা বির রাজ সি টার হানাদার আন 
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আকো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে তাদের মধ্য থেকে ‘পুস্তক ও MAAG পুরস্কার হিসেবে 
পেয়েছে বিজয়ীরা ৷ দেখা গেল, দ্বিতীয় দিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পুরস্কার হাতে নিয়ে তারা দুরদুরান্তের 
গায়ে ফিরে গেছে। 

বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার বার্ষিক সঙ্গীতির মূল আকর্ষণ লেখক-কবি-শিল্পীদের প্রভাতী ' 
পথ পরিক্রমা । ডিসেম্বর ২৫ লেখক-কবি-শিল্লীদের কাছে একটি প্রতিবাদ দিবস । এই প্রতিবাদের 
সূচনা করেছিলেন ডঃ বি আর আন্বেদকর। “মনুসংহিতা” মানুবের সমাজে একখানি অমানবিক 
গ্ৰন্থ । এই গ্রন্থে শূদ্ৰ ও নারীকে চরম MSA ও অপমানের স্বীকার হতে হয়েছে | মানবিক মূল্যবোধের 
পরিপস্থী প্রস্থ বলে ডঃ অন্বেদকর ২৫ ডিসেম্বর এর অগ্যুৎসাৎ করেছিলেন | “মানবিক মূল্যবোধের 
স্বপক্ষে আমাদের লড়াই চলছে, চলবে, জাতপাত বর্ণবাদ নিপাত যাক, সাংস্কৃতিক জাগরণ ছাড়া 
মানুষের মুক্তি নেই’ ইত্যাদি শ্লোগান প্রভাতী পথ পরিক্রমায় ধ্বনিত হতে শোনা গেল । মিছিলের 
সামনে নীল ফেস্টুন সাদা হরফে লেখা “বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা | ফেস্টুন রাঁ-দিকে ধরেছেন 
আশি বছরের বৃদ্ধ অনিল NS ও ডানদিকে ধরেছে ‘সুভাষ’ নামে একজন তরুণ | অতীত থেকে 
তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সেতু-বন্ধন এই সাংস্কৃতিক পথের পরিক্রমা । 

দুদিনের অনুষ্ঠানে প্রথম দিনে মঞ্চের নামকরণ ছিল “পেরিয়ার রামস্বামী” মঞ্চ 1 পেরিয়ারের 
মৃত্যুদিন। আবার দ্বিতীয় দিনে মঞ্চের নামকরণ হয়েছিল “কবি দয়া পাওয়ার মঞ্চ’ | মারাঠী কবি 
দয়া পাওয়ার সম্প্রতি মারা গেছেন। দিল্লিতে সাহিত্য আকাদেমির আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ 
দিতে গিয়ে কবি দয়া পাওয়ার সেপ্টেম্বর ২০, ’৯৬-তে মারা যান। অতঃপর স্মরণ করা হল 
অনুষ্ঠানে সদ্য প্রয়াত ওই কবিকে | 

দলিত সাহিত্যের আশা-নিরাশা, ঘাত-প্ৰতিঘাত: সংশয় ও প্রত্যয় নিয়ে নানা বক্তব্য আলোচিত 
হয়েছে অনুষ্ঠানে । এতে কোনও প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভাবনা নেই__এ-মুলত দলিত মানুষের নিজস্ব 
চিন্তন ও মননের ক্ষেত্র ৷ অনুষ্ঠানে “চতুর্থ দুনিয়া’ পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যাটি উদ্বোধিত হয় ॥ আর 
উদ্বোধিত হয় শ্যামলকুমার প্রামাণিকের একটি গল্পগ্রন্থ । অনুষ্ঠানের উল্লেখ্য ঘটনা এই যে পশ্চিম 
বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় পাঁচশ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন | শীতের রাতে বাসর জেগেছেন 
কম করে দেড়শ মানুষ । প্রতিবেদকঃ মনোহর বিশ্বাস 





8 গতবারে এঁদের সম্মেলন নিয়ে আজকালের রিপোর্ট 

২৪, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৫ মালদা জেলার পাকুয়াহাটে পঞ্চানন বৰ্মা নগরে “বাংলা দলিত 
সাহিত্য সংস্থা”র চতুর্থ সঙ্গীতি তথা ACHE হয়ে গেল। এর সঙ্গে ছিল দলিত বইয়ের প্রদর্শনী ও 
. বিক্রয়কেন্দ্র_দলিত সমাজের সমস্যা-কেন্দ্রিক কবিতা, গান, বক্তৃতা, নাট্যাংশ অভিনয়, বিতর্ক, 
প্রবন্ধ, গল্প, আবৃত্তি পোস্টার-অঙ্গন প্রতিযোগিতার আসর । ছিল কবিগান, গম্তীরা, আদিবাসী 
বৃন্দনৃত্য-গীত ও অন্যান্য লোকমাধ্যমের পরিবেশন। সম্মেলনে এই সংস্থার সভাপতি যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ©. অচিস্ত্য বিশ্বাস জানান, এই সংস্থার উদ্দেশ্য দলিত 
ভ্রনসাধারণের কাছে সাহিত্যরস পরিবেশনের কাজে মুদ্রিত-মাধ্যম ছাড়াও নানারকম লোক-মাধ্যম 
ও নাট্যকলা বা সঙ্গীতের প্রয়োগ বিশেষভাবে করা। 

দলিতের জীবন সরধারা এতদিন প্রসাধিত করে সুন্দর রঙচঙে মোড়ক-বন্দি করে নাগরিকদের 
ও বিদেশি উৎসাহীদের পরিবেশন করা হয়েছে | এতে মধ্যস্তরের সাংস্কু 
লাভবান হয়েছেন। দলিত সাহিত্য সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের এই অন্যায় ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে BT | 
















খ-২ দলিত সাহিত্য 





D প্রতিবেদন-৩ | 
ত্রিপুরায় দলিত সাহিত্য উৎসব £ একটি নতুন পথ সন্ধান 


নয় ঘম্টার ঝড়ে ধুলিসাৎ করে দিল সনাতন শাস্ত্রমাকারের প্রাচীন এক অন্যায় ইমারত ৷ 
গুঁড়িয়ে গেল হাজার বছর লালিত এক অহং। প্রতিবাদী প্রতিরোধী দলিত সাহিত্যের সিংহ 
গর্জনে চাপা পড়ে গেল বুর্জোয়া রক্ষনশীল আর তাদের পেটোয়া ভণ্ড বুদ্ধিজীবীদের মিন্মিনে 
কণ্ঠস্বর। শ্রেণী আর জাতি শোষকদের কবরের উপর প্রোথিত হোল শোষিত নিপীড়িত দলিত 
মানবাত্মার নয়া-মুল্যবোধের আরো একটি বিজয় পতাকা | 

বলছিলাম, ত্রিপুরা তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথম দলিত সাহিত্য উৎসবের কথা । গত 
২৫শে আগষ্ট আগব্রতলার এতিহ্যমণ্ডিত রবীন্দ্র শতবাৰ্ষিকী ভবনের অদ্য নয় ঘণ্টার উৎসব 
বাস্তবিকই ভদ্বেল করে দিয়েছে গোটা শহর, গোটা রাজ্য | নিঃসন্দেহে এই ঢেউ ছুঁয়ে যাবে গোটা 
ভারতবর্ষে। সে দিনের প্রেক্ষাগহের ভেতরের সহস্ৰাধিক দলিত কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক 
বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত দৃপ্ত শপথ কাপন তুলেছে, তার প্রভাব কতদূর প্রসারী তা আজ, এখুনি 
অনুধাবন করা যাবে না। তবে বীজ রোপিত হল, তার মহীরূহে পরিণত হওয়া আটকানো যাবে 
না- একথা বলা যায় নিঃসন্দেহে | 

উৎসবের আয়োজন করেন ভারতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমি অনুমোদিত ত্রিপুরা দলিত 
সাহিত্য সভা । এখানে একটা ব্যাপার উল্লেখের প্রয়োজন | মূলতঃ আগরতলা শহর এবং তার 
আশপাশের কয়েকজন প্রতিবাদী কবি-শিল্গী-বুদ্ধিজীবীর উদ্যোগেই মাত্র বছর খানেক আগে 
গড়ে উঠেছিল ত্রিপুরা দলিত সাহিত্য সভা । এদের নিরলস চেষ্টা এবং দুৰ্দমনীয় উদ্যমের ফলে 
কিছুদিনের মধ্যেই এই সাহিত্য সভা হয়ে ওঠে আক্ষরিক অর্থেই দলিত, অর্থাৎ নিপীড়িত- 
নির্ধযাতিতদের প্রকৃত প্র্যাটফর্ম। গাঁটের পয়সা খরচ করে, আসন্ধ্যা সকাল গতর খেটে এরা 
আয়োজন করেছেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি, এমনকি কবি সম্মেলন কিংবা 
সাহিত্য সভা । শহর থেকে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়েছেন দুর-দূরাস্তে। সামিল করেছেন 
জাতিগতভাবে, শ্রেণীগতভাবে চির অবহেলিত, দলিত অংশের WAS । আর দলিতরাও যেন 
এতদিনে খুঁজে পেয়েছেন পা রাখার এক টুকরো সঠিক শক্ত জমি। দলে দলে আবাল বৃদ্ধ- 
বনিতা ছুটে এসেছেন, ঝাপিয়ে পড়েছেন ত্রিপুরা দলিত সাহিত্য সভার কর্মযজ্ঞে। দলিত সাহিত্য 
নামে একটি নিয়মিত মুখপত্রও প্রকাশ করেন এরা, যেটা আক্ষরিক অর্থেই এ রাজ্যের দূরে 
ঠেলে দেওয়া, অপাংক্তেয় অচ্ছ্যৎদের মিলিত কণ্ঠস্বর। রাজ্যের আনাচে কানাচে থেকে দলিত 
প্রতিভা খুঁজে এনেছেন এরা, নিরলস সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এখনোও | যাহোক, প্রসঙ্গ থেকে 
অনেকটা দূর চলে এসেছি। 

সেই নয় ঘণ্টার তুমুল WS! সকাল ১১টা থেকে টানা রাত ৮টা পর্যস্ত। কি ছিল না 
অনুষ্ঠানে? “দলিত সাহিত্য” বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন থেকে শুরু করে নাচ-গান- 
নাটক-কবিতা-আলোচনা-নৃত্যনাট্য-দলিতকৃতীদের সংবর্ধনা আরো কত Bi প্রেক্ষাগৃহের 
আসন ক্ষমতার দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিনিধির তুমূল করতালির মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক 
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উদ্বোধন করেন অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী মাতাপ্রসাদ। মঞ্চের সুমুখে রাখা সুসজ্জিত 
রা জা 
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী যমুনাধর পাণ্ডে, শিক্ষামন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার, দলিত 
সাহিত্য সভার সভাপতি ডঃ কমলকুমার সিংহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন শ্রী অজিত চক্রবর্তী সহ 
আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এরপরই শুরু হয় উৎসবের মূল অনুষ্ঠান। এর আগে দুই 
রাজ্যের রাজ্যপাল এবং Gerrits আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করা হয়, উদ্বোধনী সঙ্গীত 
পরিবেশিত হয় এবং স্বাগত ভাষণ দেন সাহিত্য সভার সভাপতি ডঃ কমল কুমার AZ | 
মূল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপাচাৰ্য্য শ্ৰী পাণ্ডে এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত 
করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল শ্রী সিদ্দেশ্বর প্রসাদ । শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন 
রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার । উৎসবের উদ্বোধন করে অরুণাচলের রাজ্যপাল তথা 
বিশিষ্ট দলিত সাহিত্যিক শ্রী মাতাপ্রসাদ বলেন, “দলিত কোন আচমকা গজিয়ে ওঠা ঘটনা AT | 
ভারতবের্ধ দলিত সাহিত্যের ইতিহাস বহুদিনের পুরানো । প্রাচীন বর্ণবাদী-শ্রেণীবাদী সমাজের 
সাহিত্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাবে যুগ যুগাস্ত ধরে বঞ্চিত-লাষ্ফিতদের প্রকৃত 
সাহিত্য ৷ নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সাহিত্যই দলিত সাহিত্য ৷” 

হিন্দি, গুজরাটি, ভোজপুরী, মারাঠী এমনকি অসমীয়া আর বাংলা সাহিত্য থেকেও অজস্র 
উদাহরণ তুলে শ্রী মাতাপ্রসাদ বলেন, দলিত সাহিত্য কোন নিদ্দিষ্ট স্থান-কাল বা ভাষা দিয়ে 
সীমিত aa তিনি বলেন দলিত সাহিত্য শব্দটির অর্থ ব্যাপক দলিত সাহিত্যের লেখক হতে 
গেলে কাউকে শুধুমাত্র জাতিগতভাবে দলিত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। যারা দলিতের 
স্বার্থে সাহিত্য রচনা করেন, তারাই দলিত সাহিত্যিক। তিনি যে কোন ধর্মের, যে কোন বর্ণের, 
যে কোন জাতিরই হোন না কেন | উচ্চবর্গের লোক যেমন আর্থ-সামাজিক-রাজনীতির শোষণের 
শিকার হতে পারেন, তেমনি তিনি দলিতদের জন্য সাহিত্যও রচনা করতে পারেন। যে কোন 
ধরণের বা বৈষম্যের শিকার হন যারা, তারাই দলিত ৷ তাদের সাহিত্যই দলিত সাহিত্য ৷ বিশিষ্ট 
কবি ও সাহিত্যির শ্রী মাত্যপ্রসাদ তার দীর্ঘ সাবলীল বক্তৃতার মাধ্যমে তুলনামূলক সাহিত্যেও 
অসামান্য ব্যুৎপত্তির পরিচয় রাখেন। বক্তৃতার মাঝে মাঝেই তিনি সুললিত কণ্ঠে হিন্দী স্তোত্ৰ, 
ভোজপুরী লোক সঙ্গীত, গুজরাটি গীতি-গার্থ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকবিতা পর্যন্ত ' 
অবলীলায় আবৃত্তি করে যান। এমনকি বাদ যায়না ত্রিপুরার অন্যতম প্রতিবাদী কবি শ্রী অনিল 
সরকারের কবিতাও ৷ তীব্রভাষায় তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দলিত এবং পশ্চাৎপট মানুষের 
উপর সংগঠিত সন্ত্রাস-আক্রমনের নিন্দা করেন। 
বিশেষ অতিথির ভাষণে ত্রিপুরার রাজ্যপাল সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ বলেন আজকের পি 
মানুষের যা কিছু উত্তরণ, তা সবই বস্তুগত। তার ভাবগত বা আত্মিক উন্নতি মোটেই হয়নি! 
বদলায় নি তার রক্ষনশীল এবং গৌড়া মূল্যবোধ | আর এ কারণেই এই সমাজের প্রকৃত কোন 
উত্তরণ হচ্ছে না। মানুষের আত্মিক উন্নতি ছাড়া সামাজিক অশ্রগামিতা সম্ভব নয় । তিনি বলেন, 
বাম্মীকি ছিলেন কিরাত । আজকের ভাবায় যাকে জনজাতি বলা হয়। সেই বান্মীকিহ রচনা 
করেছিলেন মহাকাব্য রামায়ণ। মহর্ষি ব্যাসদেবতো ছিলেন এক শুদ্রাণীর গৰ্ভজাত as 
4-8 0 দলিত সাহিত্য 
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হাজার হাজার বছরের প্রাটীন। তিনি আরো বলেন, সমাজের যতদিন শ্রেণীগত কিংবা 
জাতিগত নিপীড়ন নির্যাতন বজায় থাকবে, ততদিন এই সমাজ পূর্ণতা পাবেনা । ত্রিপুরা দলিত 
সাহিত্য উৎসবের সাফল্য কামনা করে রাজ্যপাল সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ বলেন, আমার দৃঢ় আশা, 
ত্রিপুরা থেকে দলিত সাহিত্যের যে হাওয়া উঠল, এই হাওয়া আগামী দিনে গোটা ভারতীয় 
সাহিত্যকে প্রভাবিত করবে ।, 

সভাপতির ভাষণে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ওয়াই, ভি. পাণ্ডে বলেন, 
“সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে দলিত সাহিত্য ইতিমধ্যেই তার যোগ্য স্থান অধিকার করে 
নি Te লম হলি সনির RK ওলা বাগান তলে তেৱা লালোৱে রাগ 
দেখাবে।” 

এছাড়াও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডঃ অজিত চক্রবর্তী । মূল অনুষ্ঠানটি ছিল 
তিনভাগে বিভক্ত। দলিত সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা চক্ৰ, কবি সম্মেলন এবং সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান। এছাড়া রাজ্যের দশজন দলিত কৃতি মানুষকে সংবর্ধিত করা হয়। দলিত সাহিত্য 
বিষয়ক আলোচনা চক্রে অংশগ্রহন করেন অধ্যাপক সিরাজুদ্দিন আহমেদ, অবনী রায়, ডঃ 
জলধর মল্লিক, নিত্যানন্দ দাস, কৃষ্ধন নাথ, দুলারী ধানুক, এ.কে. সোনারে এবং অধ্যক্ষা 
করবী দেববর্মন। এরপর বি. আর. আম্বেদকর মেমোরিয়াল সোসাইটির শিল্পীরা মঞ্চস্থ করেন 
নাটক। “পাশ্চাতে রেখেছে যারে’ নাটকের পর শুরু হয় সাহিত্য উৎসব-_কবিতা পাঠ। 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী মাতা প্রসাদ এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক 
সিরাজুদ্দিন আহ্মেদ ৷ আসরে শ্রী মাতাপ্রসাদ সহ ত্রিপুরার প্রায় ৫০ জন বিশিষ্ট কবি কবিতা 
AWA | সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন অসংখ্য দলিত এবং শ্রমজীবী শিল্পীরা । দলিত 
সংগীত, গড়িয়া নৃত্য, হিন্দী, লোকগীতি, মুসলীম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধামাইল নৃত্য প্রভৃতি 
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ দশকদের মাতিয়ে রাখে সর্কক্ষণ। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় 
নৃত্যনাট্য “হীরা সিং হারিজন”। কবি শ্রী অনিল সরকারের এই কবিতাটিকে নৃতানাট্যের রূপ 
দিয়েছেন শ্রীমতী পদ্মিনী চক্রবর্তীর নৃত্যাঙ্গন স্কুলের শিল্পীরা are আটটা নাগাদ দুলারী 
চিনির PE ES দম মা সারার মাৱে রান গালা জগাম De | | 


0 প্রতিবেদক বিধান রায় (ত্রিপুরার ‘একলব্য’ পত্ৰিকা) | 











সম্পাদকীয় ঘোষণা 
সংকলনের প্ৰতিটি লেখাই লেখকদের নিজস্ব ও স্বাধীন মতামতে 


ATR এর কোন মত বা মন্তব্যের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।। 





দলিত সাহিত্য 2] খ-৫ 
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SI. No. Title/Asthor Distributor Price 





1.” BANGLA VIDYA CHARCHA Jijnasa, 1A, College Rs. 12/- 
2. CHARIA GEETIR CHANDA -Do— Rs. 16/- 


PARICHAY by Dr. N. R. Sen 
Professor Department of Bengal 
3. BANGLA PRABANDHA —Do— Rs. 25/- 
SANKALAN (Pratham Khanda) 
by Dr. N. R. Sen, Professor 
Department of Bengal: 





4. THE ARTIST AND THE CITY Sarat Book House Rs. 10/- 
by T. Chattopadhayay, Reader 5.2. De Street 
Department of English Calcutta-12 

5." BANGLA SAHITYA Pustak Bipini Rs. 16/- 
POURANIK NATAK 27, Beniatala Lane 
by Dr. R. N. Banerjee Calcutta-9 
Reader, Department of Bengoli 

6. GAUDITA VAISHNAV Dey Book Store Rs. 12/- 
DARSHANER BHUMIKA 13, Bankim Chatterjee 
by Dr. 5. S. Gangopadhyay, Street, Calcutta-73 
Lecturer, Department of Bengali 

7. MILTON'S SAMSON Jijnasa, Rs. 20/- 
AGONISTR 1A College Road, 
by Dr. Prabirkumor Sircar Calcutta-73 

8. ASPECTS OF HUMAN K. P Bagchi & Co. Rs. 75/- 

FERTILITY by Dr. P K. রিনার ৪. B.Ganguly Street 
Professor, Department of Calcutta-12 
Economics 

9. MILTON'S SAMSON AGONISTER Rs. 20/- 
by Dr. Prabirkumar Sircor 

10. RABINDRANATHER CHITTHI Paruvineaya Prakash Rs. 30/- 
DEVIKE by Dr. Kunal Sinho, 108, Vivekananda Road 
Dy. Librarian, Department of Calcutta-6 
Central Library 
11. PARIBESH PRASANGA Rs. 30/- 


by Dr. S. P Sen, Professor 
Department of Botany 


12. ENVIRONMENTAL ASPECTS Firma KLM (P) Ltd. Rs. 400/- 
OF AQUACULTURE B. B. Ganguly Street 
by Dr. G. K. Manna, Professor Cafcutta- 12 
Department of Zoology 

13. KALYANI-SEKAL-O-EKAL —-Do- Rs. 30/- 


by Shri Netai Ghosh, 
Department of Zoology 
Circulated by University Publication Cell, University of Kalyani, 
P. O. Kalyani, Dist. Nadia (West Bengal) 741235, INDIA 
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“যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলনই 


মানুষকে মেলায়, অন্য কোনও বাধনে 





তাকে বাধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য ৷ 
সে দেশ শুধু ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ 


বিভেদ | মানুষ বলেই অন্য মানুষের যে 


করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধৰ্মই সেই 
বুদ্ধিকে পীড়িত করে, রাষ্ট্রিক স্বার্থবৃদ্ধি কি 











জাসদ পপর রা 
যাবতীয় রচনার বিশাল সংকলন 


অফসেটে ছাপা বড়মাপের প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার বই। দাম ১৪০টাকা 
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্র সরকার সম্পাদিত 
বাংলার রূপকথা ১০০টাকা 
লীলা মজুমদার সম্পাদিত 
বন-জঙ্গলের গল্প ৩৫ টাকা 
PRE রাকা মাজ লা নান তো ween গাগা 
( NAS] ৪০ টাকা 
০ ত estes তিন অস্নানেও 
এক বাকসো ভিত ভূত ১৪০টাকা 
অরুণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 
সেরা গোয়েন্দা সেরা রহস্য সা 





















কাপড়ে বাঁধাই চার খণ্ডে ৩০০ টাকা 
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মীনভবন, বাবাসাত |. 











IA সময়ে জলাভূমির GAS সাধন ও বিত্ঞানসম্মতভাবে | 
নিবিড় মৎস্য চাষের একমাত্ৰ PPNI উঃ ২৪ পর গণ) 
মত্স্য চাষী উন্নয়ন সংসহা, মীনভ বন, বারাসাত | 


বিশদ বিবরণের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে | 
মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক তথা জেলার মুখ্য কাৰ্যনিৰ্বাহ | 
আধিকারিক ও সহ মৎস্য অধিকতার সঙ্গে যোগাযোগ PFN | 


শ্রী নন্দদুলাল ভট্টাচার্য 
চেয়ারম্যান, এফ. এফ. ডি. এ 
এবং 
সভাধিপতি, ডঃ ২৪ পরগণা, জেলা পরিষদ, বারাসাত 


বণ মিশ্ৰ, 1.4.5. শ্রীনির্মলেন্দু বোস 

জেলা সমাহৰ্তা মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক 
উঃ ২৪ পরগণা, বারাসাত। . উঃ ২৪ পরগণা মৎস্যচাষী 
| উন্নয়ন সংস্থা, বারাসাত। 











গাণিতিক পরিভাষা (১ম খণ্ড)__৬০ টাকা 
অস্বভাবী মনোরোগবিদ্যার অভিধান-_৭৫ টাকা 
ভুজঙ্গ অভিধান-_ ২০ টাকা 
রসায়নের অভিধান-__১৯২ টাকা 





কাৰ্যালয় ই ৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (AINSA), 
কলিকাতা-৭০০ ০১৩ 
বিপণন কেন্দ্র ই ১, বঙ্কিম চ্যাটাজা Fao 
(সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের একতলায়) 
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ 












নি উন জাতি ত আদিবাসী ভাল 
(পঃ বঃ সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থা) 
১৩৫ এ, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড (ত্রিতল), কলিকাতা-৭০০ ০০১১ 


পঃ বঃ তফসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম দীৰ্ঘদিন ধরে দারিদ্রসীমার | 
নীচে বসবাসকারী তফলিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত । = 
ঝণ ও অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে | সেগুলি হলো__ 


| ১। পরিবারভিভ্তিক আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্প ২ (S.C.P ও T.S.P) যে সমস্ত | 
পরিবারের বার্ষিক আয় গ্রাম এলাকায় ১১০০০ টাকা ও AAT এলাকায় ১১৮৫০ | 
টাকা তাদের জন্য সর্বোচ্চ ৩৫০০০ টাকা মুল্যের বিভিন্ন প্ৰকল্পে শতকরা ৫০ শতাংশ 
(সৰ্বোচ্চ ৬০০০ টাকা) অনুদান এবং যে সব প্ৰকল্পমূল্য ৪০০০ টাকার কম সে ক্ষেত্রে | 
কম সুদে শতকরা ২০ শতাংশ শ্রার্ভতিক ঝণ ও বাকিটা ব্যাঙ্ক acta ব্যবস্থা আছে। 


৷ ২। জাতীয় তফসিলী জাতি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম’এর আর্থিক সহায়তাযুক্ত | 
স্বনির্ভর আর্থিক উন্নয়ন প্ৰকল্প £ (N.S.F.D.C) sehen জাতি ও আদিবাসী 
সম্প্রদায়ভুক্ত যে সকল পরিবারের বাৰ্ষিক আয় ২২০০০-২৩৭০০ টাকার মধ্যে যে 
সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যস্ত ঝণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ১৯৯৩ সাল থেকে এ পর্যভ = 
যে সমস্ত প্রকল্পে ঝণ দেওয়া হচ্ছে সেগুলি হলো _অটো রিক্সা, চটি ও জুতা প্ৰকল্প, 
মৎস্যচাষ প্রকল্প প্রভৃতি | 


৬ লয় মাল ee renee বারী (N.S.S) বর্তমানে এই নিগম | 
খ Mora পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সারা পশ্চিমবাংলায় 
বাজার O দা লন গৰজে 
পেশা থেকে স্থানাভীকরণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাফাই কর্মচারী ও পরিবারের 
নির্ভরশীল সদস্যদের স্বনির্ভর আর্থিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে । সর্বোচ্চ ৫০০০ _ 
টাকা প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে ১০,০০০ টাকা অনুদান ও ৭৫০০ টাকা পর্যস্ত awe খণ 
দেওয়া হয়। এই প্রকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। 








| বিস্তারিত বিবরণ ' 5 কর্পোরেশনের প্রধান কাৰ্য্যালয় ছাড়া প্রতিটি জেলা | 
শহরে কর্পোরেশনের শাখা অফিসশুলোতেও যোগাযোগ করা যেতে পারে। 

































মাছের ক্ষতরোগ (U. D. S) এক জরুরী সমস্যা । প্রতিবছরই মাছের এই 
রোগের জন্য মৎস্যচাষীরা লোকসানের সম্মুখীন হন ৷ তাই বিশেষ সতর্কতা 
প্রয়োজন | 


রোগের কারণ s— শীত মরশুমে বৃষ্টিপাত কম হয়, তাতে পুকুরের বা 
অন্যান্য জলাশয়ের জলের গভীরতা ও পরিবেশ নষ্ট হয়। এই সময়ে 
পুকুরের বা অন্যান্য জলাশয়ের মাছের বিভিন্ন রোগ হয়। তার মধ্যে 
“ক্ষতরোগ” উই বিপজ্জনক এবং ক্ষতিকারক | 

ক্ষত রোগের মাছ কি করে চিনবেন £-_ রোগাক্রান্ত মাছের গায়ে বা লেজে | 
লালচে গুটির মত ক্ষতের সৃষ্টি হয় বা পরবর্তী সময়ে পূজেরমত লাল চাকা 
চাকা দাগে রূপান্তরিত হয়। BS চাপ দিলে দুর্গন্ধযুক্ত পূজ বের হয়। 
পরবর্তী সময়ে লেজ বা পাখনা খসে পড়ে | 

রোগ প্রতিকারের জন্য কি ব্যবস্থা নিবেন £ঃ — 

(>) রোগাক্রান্ত জলাশয়ে কানিপ্রতি ১৬ কিলো ছুনের সঙ্গে ১.৬ কিলো | 
রি রা রাখ এ wire ne রর নাক সমান৷ 
সকালে ভালভাবে মিশিয়ে জলাশয়ের সমস্ত অংশে ছিটিয়ে দিন। 

অথবা 
মাছের পরিপূরক খাবারের সাথে টেট্রাসাইক্রিন হাইড্ৰোক্লোরাইড বোলাস 
কানি প্রতি coo মি. গ্রামের একটি করে বড়ি বোলাস) গুড়ো করে পরপর 
অথবা | 
| কানিপ্ৰতি ২৪০ প্রাঃ “চিলাকপ” এবং ১২০ গ্রাম “প্লেন্টোমাইসিন” জলে 
গুলে জলাশয়ের সমস্ত অংশে ছিটিয়ে দিন। 
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(২) পুকুরের জলের পরিবেশগত পরিচ্ছন্রতা ও জলের গুণাগুণ বজায় 
রাখতে বাইরে থেকে শুধিত জল ঢোকানোর ব্যবস্থা নিন। 
| a রানার, মাছ ধরার আগে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে অথবা 
ট মিশ্রিত জলে অভ্ততঃপক্ষে পাচ মিনিট সময় 
aire ene wheres te: 
(8) জলের পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে কানি প্রতি ৮০ কিলো চুনগোলা পাচ দিন | 
অন্তর MSA জলাশয়ের সব অংশে ছিটিয়ে দিন | 
| — বিস্তারিত জানার জন্য নিকটস্থ মৎস্য দপ্তরের কর্মী অথবা সংস্থার সাথে | 
যোগাযোগ করুন। 











মাতৃভাষা ও জাতীয় সংহতি সাধনায় নিবেদিত 









একতান গবেষণা পত্রের 


‘ত্রিপুরা সংখ্যার 
প্ৰস্তুতি চলছে 





ত্রিপুরায় যোগাযোগ 2 
ড. কমল কুমার সিংহ g অধ্যাপক কুমুদ Fo চৌধুরী 
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় । আগরতলা 








W ith Best Compliments From — 


Phone—432-20 | 





DEBRA CADP FSCS LTD 


Vill— Dalapati Pur P.O.—Debra Bazar 
Dist—Miudnapur, Pin—721 126 





Always Engagd in Pomotring Rural Development 





AMRITADHARA SWEET SHCP 
434, S. K. Bose Sarani, 
Tribeni Apartment 
Kalindi, Calcutta-700 030 











পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম 
কর্তৃক প্রকাশিত তিনটি অমূল্য গ্রন্থ ৪ 


| ১। সাঁওতাল হুল, ১৯৫৫ 2 মূল্য ১০ টাকা মাত্র | 
| ২। শায় সেরমা রেনা অনড়হে ঃ মূল্য ৬০ টাকা মাত্ৰ ৷ 
শেতবর্ষের সাওতালী কবিতা সংকলন - বঙ্গানুবাদসহ) 
৩। হড়কোরেন মারে স্বাপড়ামকো বেয়া ৪ কাথা £ মূল ৩৫ টাকা মাত্র। | 


আগ্রহী ক্রেতা ও এজেন্টগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় 
যোগাযোগ করুন £-_ 





| পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় 
নিগম লিমিটেড 
১২, চৌরঙগী স্কোয়ার (৪র্থ ও ৫ম তল) 

কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯ 
দূরভাষ 2 ২৪০৮-১২৬৬, ২৪৮-৮৮২০ 























A WELL WISHER 
of 
CALCUTTA 




















গ্ৰামীণ কর্মসূচী রূপায়নে ব্ৰতী 





জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, উত্তর চব্বিশ পরগনা 


MATAA 
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o আই. আর. ডি. পি__কৃবি/পশুপালন/মৎস্যচাষ/কুটীর ও ক্ষুদ্র 





শিল্প/ব্যবসা ও পরিষেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা | 
যায়। প্রকল্প মূল্যের পুরো টাকাই সরকারী অনুদান ও ব্যাঙ্কের ঝণ ] 
হিসাবে পাওয়া যায় | 


ট্রাইসেম : ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে যুবক ও যুবতীদের কারিগরী 





প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয় । প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীরা 
সরকার অনুমোদিত হারে ভাতা পাবেন এবং প্রশিক্ষণাস্তে স্বনির্ভর | 
প্রকল্প রূপায়নের ক্ষেত্রে যন্ত্ৰপাতি বিতরণ ও আই. আর. ডি. পি স্কীমে 
অতিরিক্ত অনুদানের ব্যবস্থা আছে। 


ডোকরা 2 দরিদ্রদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক 


স্বনির্ভরতার অর্জনের জন্য ১০-১৫ জনকে নিয়ে দলগঠন করে গ্রামীণ || 


এলাকায় বহুমুখী উন্নয়ন APH সাফল্যের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নত 
পরিসেবার ব্যবস্থা করা ৷ 


| বিঃ দ্রঃ] উপরোক্ত প্রকল্প সমূহ গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র্য সীমার নীচে | 





বসবাসকারী নথিভুক্ত পরিবারগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 
যোগাযোগ 


প্রকল্প আধিকারিক জেলাগ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, উঃ ২৪ AANA । 


উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ! বারাসাত | 


g সংশ্লিষ্ট ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, 
পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত WR | 








বিডি 





| সমস্যামুক্ত সমাজের | মানুষের সংবেদনশীল মনের 
৷ সেই কাঙ্খিত বিকাশের সোপান, লেখক ও শিল্পীর | 
বৰ্ণময় সৃষ্টি । সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার শপথেই ৷ 
কল্বোলিত হোক শিল্পের ও শিল্পীর এই একতান। 





THEA 0 এস---১৬ 
























RSITY OF NORTH BENGAL 
UNIVERSITY PUBLICATIONS 


UNIVE 





The Meches and Totos — By Dr. Charu Chandra Sanyal Rs. 
Vidyasagar Smwaranika — By Prof. H. P. Chakraborty Rs. 
Vidyasagar Nirbachita — By Dr. Asru Kumar Sikdar & 

Rachana : Sahitya-o-Samajy sri Debes Roy Rs. 
Manik Dattr Chandimangal-By Dr. Sunil Kumar Ojha Rs. 


North Bengal University Review — Published by University 


(Humanities and Social] Sciences) of North Bengal Rs. 
North Bengal University Review 
(Science and Technology) - - do - Rs. 
Iconography of Sculptures — By Prof. P. K. Bhattacharjee Rs. 
The Himalayas -- By Prof. S. K. Chaube Rs. 
Akshyay Kumar Maitreva : — By Sn Nirmal Chandra 
Jivan-O-Sandhana Chowdhury Rs. 
Akshyay Kumar Maitreya Museum - Catalouge — I Rs. 
Early Historical — Ed. B. N. Mukherjee & 
Perspective of North Bengal Prof. P. K. Bhattacharjee Rs. 
Academy Nibandhabali (Nepal) — Published by Nepali Academy. 
North Bengal University Rs. 
Fall of the Pal Empire — By A. K. Maitreya Rs. 
Tn-Lingual Distionary 
(Nepali-English-Bengall) Rs. 


Bistnta Bangla Puthi — By Dr. Sunil Kumar Ojha 
(CVolume-I Rs. 30/-, Vol.-fl & Hi Rs. 30/-, Vol. IV & V Rs. 40/-) 
The Himalayas -- By A. Basu 


Rs. 
Bengali Department Patnka - Rs. 
English Department Journal — Rs. 
Report on the INDIGO COMMISSION -— By Prof. Pulin Das Rs. 
1860 (Edited) 
Problems and strategies of — By Ranju Rani Dhamala 
Development in the Eastern Himalaya Rs. 
Hindu Marnage : A Cntique - By Dr. Gangotn Chakraborty Rs. 
Sura. Man & Society — By Dr. Raghunath Ghosh Rs. 
Realism and General Word - By Dr. A. Kasem Rs. 


Religion & Society in the Himalaya — By Sn Tanka Bahadur Subba 


& Smt. Karubak: Datta Rs. 
Geographical Thoughts — Department of Geography Rs. 
Chnstopher Marlowe - By Dr. S. K. Ray Moulick Rs. 
Convocation Addresses — By the Chief Guests Rs. 


Available at : Publication Bureau 
Office of the Registrar 
North Bengal University - 734430 
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পেঃ বঃ সরকারের কটি সংস্থা) 


বাড়ীর দরজা জানলার ফ্রেম, পাল্লা বা আসবাবপত্র করতে গিয়ে সঠিক কাঠ চেনা, ভাল মিস্ট্ৰীর 
che পাওয়া বা তার মজুরী কি হওয়া উচিত (যাতে ঠকে না যান), এই সব হাজারো চিতায় 
আপনি নিশ্চয়ই বিব্ৰত-_- 

এই ব্যাপারে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। 

আপনাদের সেবায় এই নিগম নিম্নলিখিত জয়েনারী ও কাপেন্টারী ইউনিটগুলি পরিচালনা 
করছে। এইসব ইউনিটগুলি আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত ও অভিজ্ঞ লোকজন দ্বারা 
পরিচালিত | আপনার চাহিদা ও পছন্দমত যাবতীয় কাঠের জিনিস যতু সহকারে করবার দায়িত্ব 
আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে আসল ও ভাল কাঠ সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিত থাকবেন, গুণমান ও 
দাম সম্বন্ধেও দৃশ্চিন্তামুক্ত থাকতে পারবেন। 


ইচ্ছুক ব্যক্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারী অথবা বেসরকারী সংস্থা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের 
জন্য আমাদের নিঙ্গলিখিত যে কোন ইউনিটে যে কোন কাজের দিন যোগাযোগ করতে পারেন। 
| ১। জয়েনারী ও কাপেণ্টারী ইউনিট, বিভাগীয় পরিচালক, বিপণন বিভাগ, 
জি এন ব্লক, সেক্টর-৫, সম্টলেক সিটি, পঃ বঃ বন উন্নয়ন নিগম, 
কলিকাতা-৭০০ ০৯১ ৬এ, রাজা সুবোধ মন্লিক স্কোয়ার (৮ম তল) 
ফোন নং : ৩২১৭৩১৩ কলিকাতা-৭০০ ০১৩ 
ফোন নং : ২৭০০৬০/ ২৭০০৬১ 
করাতকল বিভাগ, 
পঃ বঃ বন উন্নয়ন নিগম 
 হাকিমপাড়া, পো + নিলা 
Ce : ২২৯৪৫ 
পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম 
মহানন্দাপাড়া, পোঃ শিলিগুড়ি 
জেলা-দার্জিলিং 
ফোন নং : ২১০২৫ 
বিভাগীয় পরিচালক, কাজু প্ল্যান্টেশন বিভাগ, 
পঃ বঃ বন উন্নয়ন নিগম 
পো + জেলা---মেদিনীপূর 
কোন নং : ২৮৫৭ 
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বঙ্গ সংস্কৃতি ঃ সংহতির এঁতিহ্য- 








 একতানের স্বর্ণ সংকলন 








উৎসর্গ Oj পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 


ভূমিকা] জননেতা বিমান বসু 


সম্পাদনা 0] নীতীশ বিশ্বাস, মুকুলেশ বিশ্বাস 





প্রাপ্তিস্থান 0 এন. বি. এ, মনীষা, 





O একতান গবেষণা পত্রের “মুক্ত সংখ্যা” O 


সাধারণ ভাবে একতান কোন একটি বিষয়ে এক বা একাধিক সংখ্যা প্রকাশ করে । এবং 


বছরে মূলতঃ দুটি যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করে। কিন্ত আমরা কয়েকটি বিষয়ে যে সংখ্যা 
করেছি সে বিষয় গুলি প্রসঙ্গে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে এবং পত্রিকা প্রকাত 





বহু বিশিষ্ট মানুষের সানুগ্রহ সহযোগিতা ও লেখা আমাদের হাতে আসছে। সেই সব 
লেখা ও পরিপুরক প্রবন্ধ নিয়ে শীঘ্বই প্রকাশিত হবে এঁকতানের বিষয়-মুক্ত সংখ্যা’ | 
যেখানে থাকবে 2 

দলিত সাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপক সুদিন চট্টোপাধ্যায়, অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, শিশির চক্ৰবতী, 
ড. সুমিতা চক্রবর্তী, ড. বিপ্লব চক্রবর্তী, “SS BIN, ড. বরীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ©. জ্যোতির্ময় 
ঘোষ, ©. চন্দ্রা পাণ্ডে, ড. চিত্ত মণ্ডল, ড. পরিতোষ মুখোপাধ্যায়-এর নিবন্ধ । সঙ্গে দেওয়া 
রবীন্দ্র চর্চা প্রসঙ্গে কিছু মনোজ্ঞ ও তথ্যবহুল আলোচনা আর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 
রবীন্দ্র চর্চাকারী প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ । 

মাতৃভাষা চী প্রসঙ্গে নিবন্ধ ও ভাষা আন্দোলন সংবাদ | 

গ্ৰন্থ পরিচিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বিস্তৃত সাংস্কৃতিক খবর। 

একতানের পাঠকদের প্রতি অনুরোধ তারা আমাদের সাম্প্ৰতিক সংখ্যাগুলি বিষয়ে কাদের 
প্রতিক্রিয়া জানান। আমরা সুনির্বাচিত মতামত সংগ্রহ ও প্রকাশে প্ৰয়াসী হবো। 

































শরীর স্বাস্থ্যের টুকিটাকি ৩০.৩০০ 
| মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল ২০.০০ 
| দুই বাংলার কু-সংস্কার বিরোধী বিজ্ঞান চিত্তা ৭০.০০ 
ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর ৭০.০০ 
দুই বাংলা, হায় ধৰ্ম ৪০.০০ 
সংক্ষার-কুপংস্কার ২০.০০ 
| আস্তিক/ নাস্তিক ১৫.০০ 
সময়, সমাজ ও সাহিত্য ৪৫.০০ 
সাহিত্যে অশ্লীলতার দায়ে বিচার ২৫.০০ 
ভাওয়াল সন্যাসীর মামলা ৬০.০০ 
| এক ঝাপি কলকাতা ২৫.০০ 
স্বৰ্গ কি হবেনা কেনা? ৪0৫.25০ 
| Saas ও Were ৩০.০০ 
| অমিতেশ মাইতি 
রূপের আড়ালে ২৫.০০ 
ডঃ সত্যসংকর গোস্বামী 
গীতায় কর্মবাদ ও বঙ্কিমচন্দ্ৰ ১০০.০০ 
কোন ওষুধ কেন খাবেন না ৬০.০০ 
A Hand book of Acupunctur 
| Treatment and Research ২৫০.০০ 
| প্লেগ ৫.০০ 
ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া ৭.০০ 
স্নামুতস্থের রোগ ১৫০.৩০০ 
বিকল্প চিকিৎসা ২৫.০০ 
কোমরের ব্যথা ২৫.০০ 








২০৯এ, বিধান সরণী ৷ কলকাতা-৬ 
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট । কলকাতা-৭৩ 0 ২৪১-৯৪৪৯ 








৩৫.০০ 
দেহ ব্যাধি নিরাময় 24.00 
কাজের অংক অংকের SIS ২০.০০ 
হাতের কাছে বিজ্ঞান আগ ২৫.০০ 


ভ. সন্তোষ কুমার ঘোড়ই ও অজিত চৌধুরী 


কৌয়াপ্টাম TE 30 00 

সঞ্জীব cara 

গণিত যখন খেলা ৩০.০০ 

অসিত দাস 

ডাইনোসর 24.60 

অমল চট্টোপাধ্যায় 

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ ৩৫.০০ 

কাজল ভট্টাচাৰ্য 

বিজ্ঞানের চোখে দশ অলৌকিক ২০.০০ 

বিশ্ময়-বিভ্ৰম-বিজ্ঞান ৩০.০০ 

বরুণ মজুমদার 

কাইজ অমনিবাস (১ম ও ২য় খণ্ড) 

প্ৰতি বণ্ড ৪৫.০০, 80.90 
SO 00 

বিনাসাশবে চিঠিপত্র ও অন্যান্য সংকলন ৫০.০০ 

শুভ্রা সান্যাল 

নাকের পাটায় তৃতীয় নয়ন ২৫.০০ 

অলৌকিক পটকথা ২৫.০০ 

প্ৰবীর দেবনাথ 

ছোট ছড়া টাবু ঘোড়া ২৫.০০ 

ড. শুভংকৰ চক্রবর্তী 

ফিরে এলেন কমলাকাস্ত ২৫.০০ 





[] ২৪ ১-২৫৩ত৮ 





S. A. S. AGENT 


Sukumar Naskar 
Vill — Jothbhim P.O. — Hatgacha 
Via — Calcutta — 59 


পোষ্ট আফিসে টাকা রাখুন 
K. V. P. NSC, MIS, T. D. Scheme — এ 
Unit Trust Of India-CS টাকা রেখে বিশেষ ভাবে লাভ জনক | 
সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করুন। 
Scheme : US—64, ৫০67, RUP. MIS, ULIP, MEP. 
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P. K. Ghosh 








Rasvihary Das Philosophical Essay : বিত Das 150.00 | 
















| @ Economic Theory, Trade and Quantitative Economics : 
Asis Banerjee Biswajit Chatterjee 200.00 | 
গু পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা £ Gs দীনেশচন্দ্র সিংহ ৩০০.০০ 
| 6 প্ৰমথনাথ বিশী £ জীবন ও সাহিত্য £ শশাঙ্ক শেখর মণ্ডল ৬০.০০ | 
গু বাংলার বাউল 2 পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্মী ৩০.০০ || 
| উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশচিস্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র 2 সুপ্রিয়া সেন ভট্টাচার্য্য ৯০.০০. 
[গু নবচর্যাপদ ঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ৩৫.০০ 
® বঙ্ধিম স্মারক সংখ্যা (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগীয় পত্রিকা) £ ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার ৫৫.০০ 
| গু আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান £ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০.০০ 
৬ বামা বোধিনী পত্রিকা £ ডঃ ভারতী রায় ১৫০.০০ | 
| @ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা চিন্তা £ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ ৭৫.০০ | 
গু পূর্ববঙ্গের কবিগান $ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ ৯০.০০ 
| গু ময়মনসিংহ গীতিকা ঃ রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন ৯০.০০ | 
| @ বাংলা কাব্য-কবিতায় লোক এতিহ্যের প্রভাব (১৩০১-১৯৫০) ৭৫.০০ | 
গু প্রাচীন কবিওয়ালার গান £ ডঃ শ্রী প্ৰযুল্লচন্দ্ৰ পাল + ১২৫.০০ 
গু শ্রী পদামৃতসমুদ্র £ ডঃ উমা রায় ১৬০.০০ | 
@ বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ £ কণক মুখোপাধ্যায় ২৫.০০ 
® Agrarian System of Ancient India : U.N. Ghoshal 15.00 | 
| © The Science of Sulba : B. B. Dutta 40.00 | 
| © Studies in Indian Antiques : H. C. Roychoudhuri 55.00 | 
® Studies of Accounting Thought: G. Sinha 100.00 
© Reading Keats Today : Prof. Surabhi Baneree 60.00 
® Dynamics of the Lower Troposphere : 
D. K. Sinha, G. K. Sen, M. Chatterjee 150.00 | 
| ® Acharya-Vandana : D. R. Bhandarkar 145.00 | 
গু Political History of Ancient India : Hemchandra Roy Choudhury 70.00 | 
| ® The History of Bengal : Narendra Krishna Sinha 200.00 | 
® An Enquiry into the Nature & Function of Art : S. K. Nandi 80.00 
| গু Handbook of University Endowments 30.00 | 
| গু Romance of Indian Journalism: Jitendranath Basu — 75.00 
আরো বিশদ বিবরণের জন্য £ বিক্রয় কেন্দ্র = 
Pradip Kumar Ghosh, Superintendent আশুতোষ ভবনের একতলা, 
Calcutta University Press কলেজস্ট্রীট চত্বর 


48, Hazra Road, Calcutta - 700 019 








বিক্ৰয় কেন্দ্র 


(৬০, পঢুয়াটোলা লেল, কলকাতা - ৭০০০০৯ 















GOVT. CONTRACTOR (CIVIL) & 





39, J. N. S ROAD, CALCUTTA-700 O35 
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A. K. ENTERPRISE 
GOVT. CONTRACTOR 


DAKHIN BARASAT 
24 PGS (SOUTH) 


| Wilh Best Complionents from = —_ 


MAITY ENTERPRISE 
GOVT. CONTRACTOR 
VILL : PASCHIM GOBBERIA 
(24) PGS (SOUTH) 














রাযি পারা রা প্রথম ৭৫০ উদ্ধৃতি সম্বলিত 





ডঃ অশোক কুমার দে সম্পাদিত 





তৰ 





হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের উদ্ধৃতির একক অনন্য সাধারণ আকরগ্রন্থ-_বাংলা 

ভাষার এতিহ্য ও সম্পদের এক উজ্জ্বল চালচিত্র ও বাঙালি জীবনের ভাবনা-সাধনা- 

ও সাহিত্য চর্চায় ‘বাংলা উদ্ধতিকোষ’ এক অনবদ্য সংযোজন :কাহপাদ থেকে SAS 
আড়াইশর অধিক বিষয়ভিত্তিক অপ্রি-আকাশ-ইতিহাস-কলিকাতা-খেলা-ছায়াছবি- 

| জীবন-ধনতন্ত্র-নারী-প্রণয়-বাঙালি-ভাষা-মাতৃত্ব-রবীন্দ্রনাথ-লেখক-সাম্যবাদ ইত্যাদি) 

সংকলন | লেখালেখি-আলোচনা-বক্ৃতার ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সহায়ক গ্রন্থ 





মূল্য : ৫০ (সুলভ) এবং ৭০ (বাধাই) 


ATARIA : কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ঃ 
দে বুক স্টোর/ কালিমাতা বুক ষ্টল/ তারকেস্বর বুক ষ্টল/ বিশ্বাস বুক স্টীল 


চণ্ডীচরণ দাস ATS কোং (প্ৰাঃ) লিঃ 
১৫০, লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০১৩ 
FT ফোন : =৭-২৩ত১০৬ 
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BOSMIT 








10, Phears Lane, Calcutta-700 012 
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বাঙলাদেশ 
পৃথিবীর _, বাংলা সাহিত্য, 
বঙ্গ সংস্কৃতি ও বাংলাভাষা চর্চাকারীদের 
নিজস্ব মুখ পত্র 





এত্ত কক 


সাফল্য কামনা করি। 





Shaibya Prakashan Bibhag e Kishore Jnan Bijnan | 


86/1, Mahatma Gandhi Road, Calcutta 700 009 
Phone 241 1748 











| With Best Compliments from : — 


Space Donated 
By 
COATS OF INDIA LTD 
TRANSPORT DEPOT RD. 
CALCUTTA - 700 088 








AMIT ENTERPRISES 





129, COTTON STREET 
CALCUTTA - 700 007 








CENT#AL LIBRARY 

















AR SHOP OWNERS ASSOCIATION 


HOWRAH SOUTH ZONE UNIT 





| With Best Compliments from ৭ — 








MIS - Binod Transport 
PARVATI, CHIMMUM, JAYANTI 
CHAKRADHARPUR 
DIST. - WEST SINGBHUM 





Branch - RANCHI, PURULIA, TATA, CHAIBASA 
| Ph. 33205 (Chaibasa) 421789 (Tata) 
316089 (Ranchi) 





“চাষীরা চাষ করে আনন্দে । আমরা বীজ যোগান দিই E. 
| যখন চাষী বুক ফুলিয়ে বলে বীজ ভালো হলে ঘর আলো করে ফসলে। | 
| আমাদের সততা সর্বজন স্বীকৃত। আপনি যদি আমাদের বীজ সংগ্রহ না করে | 
[ থাকেন একবার-__আসুন না। আমরা ধান, আলু, সরিষা, তিল, ওল ইত্যাদি সং 
| সকল প্রকার বীজ সরবরাহ করি।” 















cate সি, এ, ডি , পি, 
ফার্মার্স সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড 


বন্দিকা, বৈচি হুগলী 
(রেজি নং <b, এইচ জি. ১৯৭৩ত) 
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INSTITUTE OF HEALTH CARE & RESEARCH | 


CALCUTTA 
(A Research Base Organisation on Health ০০ Hygiene) 











We are, for your regular Health 
Chake up with Free of Cost 
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দীর্ঘকাল ধরেই গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ অবদমিত। এমনকি জীবনের 
একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য, আশ্রয়, পরিচ্ছদ, চিকিৎসা এবং প্রাথমিক শিক্ষার 
আলো থেকেও বঞ্চিত | সামন্ত, মহাজন ও জমিদারের অত্যাচারে তাঁদের 
কন্ঠ রুদ্ধ | অবশেষে এল পঞ্চায়েতরাজ ৷ ওদের শৃত্খলিত জীবন হল TS | 
এক সমৃদ্ধ এবং নৃতন পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করার শক্তি পেলেন ওরা | জাগ্ৰত 
হল আত্মবিশ্বাস ও আত্মমযা্দাবোধ ৷ নূতন জীবনের প্রতীক রূপে অনুবর্তন 
হোল শিক্ষাব্যবস্থার । কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গুরুত্ব দেওয়া হোল 
ভূমিসংক্কারে। পঞ্চায়েতের শক্তি ও সহায়তায় এক সমৃদ্ধ ও উন্নত ভবিষ্যৎ 
সৃষ্টির প্রতিজ্ঞা নিয়ে গ্রামবাংলা আজ আবার পুনরুজ্জীবনের পথে। 
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বাংলা বহ-এর তালিকা 


ভারতদৃত রবীন্দ্রনাথ হিরঘ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২০.০০; বিশ্বজিজ্ঞাসা 
SANA বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০.০০; , পদাবলীর তত্ত্সৌন্দৰ্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ 
(২য় সং) ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ২০.০০; রবীন্দ্রদর্শন অন্বীক্ষণ 
ডঃ সুধীরকুমার নন্দী ৩০.০০; রবীন্দ্রদর্শন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০.০০; 
পট-দীপ-ধ্বনি অমর ঘোষ ৫০.০০; কথা ও সুর ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
২৫.০০; গীতাৰ্থ fest চক্রধর আচার্য 80.00, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে 
মৃত্যু (২য় সং) ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৪০.০০; রোমান্টিকতা ও বাংলা 
কাব্যে রোমান্টিক ধারার বিবর্তন ডঃ ভানুভূষণ জানা ৮৫..০০; বেতার 
we রচনারীতি ডঃ সূর্য সরকার ৩৫.০০ সুক্তধারা-বার্তাগৃহম 

£ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী ৬০.০০; বাংলা লোকসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ 
মখনা চাঃ গৌরী ভট্টাচাৰ্য ১৩০.০০: ভারত-জ্রমণ দিনপঞ্জি £ কাম্পো 
আরাই অনুবাদ ঃ কাজুও আজুমা ৬০.০০; অভয়ামঙ্গল (saver 
মুকুন্দ) (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য সংবলিত) ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত ৮৫.০০; বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য 

ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী ১৫০.০০; কবির অভিপ্রায় শঙ্খ ঘোষ ৩০.০০; 
ute wens i উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ৩০.০০; ভারতীয় উচ্চাঙ্গ 
সংগীতের রীতি বিবর্তন ডঃ বিনতা মৈত্র ৪০.০০; সাহিত্য-সারণি 
MSPS আবশ্যিক পাঠ্যসংকলন ৫০.০০; সভ্যতার সঙ্কট; 
ভাষাতাত্ত্বিক সংখ্যাতান্তিক বিশ্লেষণ সম্পাদকমণ্ডলী ৮০.০০ কবির 
een we ০০; নি রা রর রাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০.০০. -> 
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AIKATAN GAVESHANA PATRA 


From ৩ 


A WELL WISHER 








[7] AIKATAN GAVESHANA PATRA G Rs. 30.00 
Book Fair Issue (_] February 98 
[] On “DALIT-LITERATURE™ =) Part-II 
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_ জাতীর সংহতি সাধনায় নিবেদিত _ 


| O পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-সমীক্ষা | 
0 বাংলার বাইরে ৰাংলাভাষা ও বাংলাভাষী [ 

[) প্ৰতিবেশী রাজোর জীবন ও সংস্কৃতি | 

OQ ভারতে লোকায়ত ও দলিত জীবন ও সংস্কৃতি | 
0) পূর্ব বাংলার উদ্ধাস্তুদের বর্তমান অবস্থান ্‌ 











প্ৰকল্লগুলির সাফল্য 





আস্তরিক ভাবে কামনা করি। l 


| গৌরী ব্লাউজ 





| 

f ৪৯এ, আনন্দ CATR ৰসু সরণী 
নাপের বাজার ৰুলকাতা-৭০০ 048 
ফোন £ ৫৫০-২২২৫ 





Edited and Published by NITISH BISWAS, from 77/2 Lenin Sarani, (2nd 
floor) Caleutta- 700 013 and Printed by him from G.A.T. Printers, 
O Reg. No 44086/87 (RNI), 25. Panchanantala Road, Caicutta-48. W.B. 
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